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‘কমল লাহিড়ী” মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ কর্মস্থত্রে ভারতবর্ষের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত দুইটি অরণ্য প্রধান অঞ্চলে অবস্থান করিয়া, যে 
দুইটি কাহিনী পাঠকদের উপহার দিলেন, তাহা পাঠকমনে সাড়া 
জাগাইতে বাধ্য ! দুইটি কাহিনীতে স্বাভাবিকভাবে বাস্তবতার 
প্রকট গন্ধ পাঠকদের খুঁজিয়া পাইতে অস্থৃবিধে হইবে না। আশা 
রাখি, তাহার এই সৎ-সাহিত্যকীতির মূল্য পাঠকরা অনুধাবন 


করিতে পারিবেন ৷ 
_ প্রকীশক 


চিনি কাকুর কোলের কাছে আর একটু এগিয়ে বসে ঝুন্ধু বলল, “ন! 
কাকু, অন্য কোন গল্প নয়। আপনি চিরিমিরির পাহাড় আর জঙ্গলের গল্পই 
বলুন Ve 

“হ্যা কাকু, পাহাড় জঙ্গল আর তার মধ্যে বাঘ হাতি এই সব গল্প শুনতে 
না আমারও খুউব ভাল লাগে ।” রুণুও বুনুর কথায় সায় দিয়ে এগিয়ে 
বসে। 

একা মানুই শুধু একটু দূরে বসে দাত দিয়ে নখ কাটছিল। মাহ্ু-রুণু- 
বুন্ুদের চিনি কাকু, মানে অরিন্দম সাম্যাল হাসি-হাসি মুখে ওদের কথা 


 শুনছিলেন। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন ন! । বিশেষ করে 


মানুর এই চুপ করে থাকাটা জঞ লাগল না। ওর দিকে আড়চোখে 
তাকিয়ে তিনি বললেন, “তা এ তো খুব ভাল কথা । আমি তো পাহাড়ের 
দেশেই থাকি । আর মধাপ্রদেশের বন-পাহাড় আর জন্ত-জানোয়ারের গল্প 
পুরনো হয় না, যতবার শুনবে ততবারই নতুন মনে হবে। রিক্ত মানুরানী 
যখন আজ বন-পাহাড়ের মধ্যে ভূতও দেখতে চাইছে তাহলে, সেই গল্পই 
ৰলি। তাছাড়া_” 

চিনি কাকুর কথাট। আর শেষ হল না। অন্ধকার নেমে এল ঘরে। 
লোডশেডিং হয়ে গেল। বুন্ু আর রক্থু গায়ে গা লাগিয়ে ববল। মানু 
উঠে নার কাছ থেকে আলো আনতেই যাচ্ছিল। কিন্ত তার আগেই একটা 
হথারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মা। ওরা একটু নড়ে বসল ৷ রুণুর মুখের 
দিকে তাকিয়েই মা বললেন, “কিরে, তোর! এমন চুপচাপ বসে আছিস কেন? 
বুন্ণ বুঝি আবার দিদির পেছনে ? 

বুনুর দিকে তাকিয়ে কথার জবাব চিনি কাকুই দিলেন, না বৌদি, কেউ 
কারোর সঙ্গে লাগেনি ৷ একটা জম্পেস ভুতুড়ে গল্প বলার মুহূর্তেই তোমাদের 
এই লোডশেডিং-এর খেলা নেমে এল । তাই-_তা৷ তুমিও বসে যাও না 
পাহাড়ী ভুতের গল্প শুনতে !. 

“রক্ষে কর ভাই, আর পাহাড়ী ভূতে কাজ নেই, যা৷ তিনটি শহুরে ভূত 
নিয়ে ঘর করছি! তোমরা গল্প কর, আমি যাই, দেখি রান্নাঘরেও আলো 
দিতে হবে।” হাসতে হাসতেই বেরিয়ে গেলেন মান্ুদের মা। 

অরিন্দম সান্যাল প্রতি বছরই শীতের সময় এক মাসের ছুটি নিয়ে 
মান্নদের কলকাতার বাসায় চলে আসেন। চাকরির জন্য দীর্ঘদিন মধ্য- 


. প্রদেশে রয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নতুন নতুন রেললাইন বসানোর 


১০ 


তাগিদেই কাজ করেন কনন্ত্রীকশান বিভাগে । ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় 
ফাটিয়ে, গভীর ঘন জঙ্গল কেটে কি ভাবে রেলের লাইন বসে সেই সব গল্পই 
রুণুদের বলছিলেন চিনি কাকু। তারপর সেই জঙ্গলের মধ্যে বাঘ-ভালুক- 
হায়না-চিতাবাঘ আর সজারুর গল্পও ছিল । 

তবে মাঙ্গুর আবার এসব শুনে মন ভরে না । জঙ্গলের পরিবেশে একটা 
গা ছমছম করা ভয়ের গল্পেরই বায়না ওর । 

মান্নুর দিকে তাকিয়ে আর রুণুঝু্ধকে কাছে টেনে নিয়ে অরিন্দম 
বললেন, “তাহলে শোন সত্যিকারের একট! রোমাঞ্চকর কাহিনী । তবে 
প্রথমেই বলে রাখি, এটা কিন্তু গল্প নয়। আমার চোখের সামনে প্যারা- 
ডোলের সেই নিমঝোরার কাছে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা আজও আমার কাছে 
এক পরম বিস্ময় হয়েই আঁছে। 1 J 

আজ থেকে বছর দশেক আগেকার কথা৷ আমি তখন ছিন্দুয়াড়। 
থেকে মনেন্দ্রগড়ে বদলি হয়ে এসেছি। দীর্ঘদিন মধ্যগ্রদেশে থাকতে থাকতে 
মোটামুটি ওখানকার সব কিছুই আমার চেনা । তবে মনেন্দ্রগড় এলাকায় 
আমি আগে আসি নি। এখান থেকেই একটা নতুন রেললাইন বসেছে। 
ছাপান্ন মাইল লম্থা। সেই সুদূর বিশ্রামপুর কোলিয়ারি পর্যন্ত চলে গেছে 
পাহাড়ের বুক চিরে আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে । 

মনেন্দ্রগড়ে এসে প্রথম যে লোকটার সঙ্গে পরিচয় হয়েই ঘনিষ্ঠ হয়ে 
পড়লাম, তিনি হলেন হরেন সমান্দার। রেলেরই সেনেটারি ইনস্পে্টর ৷ 
খুব ভাল গল্প বলতে পারেন আর এ অঞ্চলের নামকরা শিকারী । ওঁর ঘরে 
নানা ধরনের হরিণের চামড়া ঝোলান আছে । একটা বাঘ আর গোটা ছুই 
ভাল্লুকের চামড়াও রয়েছে । এগুলো সবই হরেনবাবুর শিকার করা । ; 

পরিচয় পর্বের পর থেকেই হরেন সমাদ্দার আমাকে তার শিকারের সঙ্গী 
হতে বলতেন ৷. ছুটির দিন পড়লে আর ঘরে বসে থাকবেন না । চিরমিরির 
কাছে সেই প্যারাডোলের জঙ্গলে ছুটবেন শিকার খুঁজতে) 

‘হরেন বাবুর শিকার করার নেশার কথা এখানে এসেই শুনেছিলাম । 
পরিচয় পর্বের পর আমাকে তার জীবনের অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার কথাই 
শুনিয়েছেন হরেনবাঁকু। 

একট! ঘটনাতো৷ এমনইবিস্ময়কর যা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই হতে চায় নি। 

এইটুকু বলে চিনিকাকু একটু থামলেন । 


মান্থু বড় বড় চোখে চিনিকাকুর দিকে তাকিয়ে বলল, “কি হল খাঁমলেন 


কেন Ee 
যা৷ গল্পের মধ্যে হঠাৎ থেমে গেলে আমার খুব বিচ্ছিরী লাগে৷” রুণুও 


১১ 


এগিয়ে বসে ৷ বঝুন্ুর মাথায় হাত বুলিয়ে চিনিকাকু বলেন, “না-মানে 


তোমরা তো আমার জীবনের ঘটনা শুনতে চেয়েছ । আর প্রথমে যেটা শুরু 
করেছি তা হ’ল হরেন সমাদ্বারের জীবনের কথা । তাই ভাবছি--এট। 
বলব কি-না ৷” 

“না-না মামা আপনি যে ভাবে বলছেন, আমরা তাই শুনব । আর ' 
সময় নষ্ট না করে আপনি শুরু করুন এবার 1, মানু আর ধৈর্য চেপে 
রাখতে পারে না । 

রুমালে মুখ মুছে চিনিকাকু বলেন, 

“হ্যা শোন_-তখন মাত্র একমাস হয়েছে মনেন্দ্রগড়ে এসেছি । এই 
মনেন্দ্রগড় জায়গাটার নাম শুনেছিলাম আগেই । রেলের একটা ছোট 
স্টেশন হলেও এর গুরুত্ব অন্যদিক দিয়ে ছিল । মনেক্দ্রগড়ের পাশেই বিরাট 
কোলিয়ারী। ঝাগড়াখন্দে কোলিয়ারীর নাম এ অঞ্চলে খুবই পরিচিত । 
সেই কোলিয়ারীর কয়লা_-তীরপর পাহাড়ী বাঁশ এ সব এই মনেক্দ্রগড় 
স্টেশন থেকেই ওয়াগনে বোঝাই হয়ে নানা_ জায়গায় চালান যায়। 

তাছাড়া ভাল' ব্যবসার জায়গা হিসেবেও মনেজ্দ্রগড়ের নাম আছে? 
আগে এখানে তেমন লোকজন ছিল নাঁ। এক শুধু রেল কলোনির বাবুরাঁ_ 
আর ওই ঝাগড়াখান্দ কোলিয়ারীর মানুষজন ৷ চারদিকে--পাহাড় আর 
জঙ্গল । মনেন্দ্রগড়ের একদিকে সোনালী পাহাড় অন্যদিকে সিদ্ধিবাবার 
পাহাড় ৷ 3 
সন্ধ্যেবেলায় সূর্য যখন সিদ্ধিবাবার পাহাড়ের মাথা পেরিয়ে অস্তাচলে 
বাঁয় তখন দে এক অপূর্ব দৃশ্য । | 

আমার কোয়ার্টার ছিল সিদ্ববাবার পাহাড়ের কাছেই । তা সে যাই 
হোক আমরা যাঁরাঁ_রেলের কন্প্রীকশীন বিভাগে কাজ করতে এসেছি 
তাদের সব একজারগাতেই থাকার ব্যবস্থা ৷ হরেন বাবুরা এখানে আগেই 
ছিলেন । 

হরেন সমাদ্দার মানুষটিকে আমার প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই ভাল 
লেগেছিল । ভীষন আমুদে আর প্রানখোলা হাসিতে এক নিমেষে অপরি- 
চিতকে কাছে টেনে নেন । 

হরেনবাবুর সঙ্গে আমি নিজেই আলাপ করেছিলাম । আমার তো৷ খুব 
ভোরে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস । মনেন্দ্রগড়ে আমার দু'দিন পরে একদিন 
তোর বেলায় উঠে দিদ্ধিবাবার পাহাড়ের রাস্তাতেই একা একা হীটছিলাম । 

ভোরবেলায় জঙ্গলের রাস্তায় নানারকমের বুনোফুলের গন্ধ ৷ মহুয়া-শীল 
আর পলাশগাছের ডালে নীম না জানা অনেক পাখির ভাঁক--এ সব শুনতে 
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শুনতে আর দেখতে দেখতেই হাঁটছিলাম । রাস্তা বলতে কিছু নেই। ছোট 
ছোট কাটাঝোপ আর নুড়ি পাথর চারপাশে । " 

অনেকটা দূরেই চলে এসেছিলাম । 

হঠাৎ সামনের বড় বাশ ঝোপের আড়াল থেকে গামকুট পরা, হাতে 
একটা মোটা! বাঁশের লাঠি হাতে, গোলগাল চেহারার একজন মানুষ যেন 
ধূমকেতুর মতই আমার মুখোমুখি দাড়াল । 

অবাক বিস্ময়ে তাকাতেই একগাল হেসে মাথার টুপিট! হাতে নিয়ে 
তিনি বললেন,--“ত্রাদার বুঝি নতুন এসেছেন এখানে । তাইতো বলি, 

. এই সাত সকালে রেলের বাবুরা যখন মৌজ করে কোয়ার্টারে শুয়ে আছে; 

তখন আমার মতই আর এক পাগল কে এল আবার এই জঙ্গলের রাজত্বে 
দখল নিতে ৷” 

কথা শেষ করে জোরে হেসে উঠলেন হরেন সমাদ্দার ৷ 

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্ত তার আগেই আমার কাধে হাত 
রেখে আবার বললেন, “খুব ভাল লাগল মশাই আপনাকে জঙ্গলে দেখে । 
সব শুধু ভিতুর ডিম শিকারে যাবার কথা বললেই একটা ন! একটা বায়নাক। 
হাজির করে। আরে বাবা বাঙ্গালী হচ্ছে চিরকালের আযাডভেঞ্চারাস্‌ জাত। 
বিদেশে এসে যদি সেই বাঙ্গালীর মেনিমুখো অপবাদ শুনতে হয় তাহলে রাগ 
হয় না_-1” 

এবার হাসি মুখেই তাকাই । লোকটার কথার মধ্যে বেশ একটা! 
আত্মীয়তার স্থুর রয়েছে । রাস্তায় চলতে চলতে সেদিন আমার সব কথা 
শোনেন, হরেন সমাদ্দার । আমিও তার কাছের মানুষ হয়ে উঠি। 

সেই হল শুরু । : 

এরপর নিয়ম করে “ভারবেলায় আমরা একসঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেছি। 
হরেনবাবু আমাকে নানা রকমের গাছের পরিচয় আবার পাখিদের নাম 
সব শিখিয়ে দিয়েছেন । মানুষটিকে যতই দেখছি ততই অবাক লাগছে । 

মধ্যপ্রদেশের প্রায় সব জায়গাতেই গিয়েছেন হরেনবাবু। সেইসব 
জায়গার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথাও আমাকে শুনিয়েছেন তিনি । 

তা সেদিন এক নতুন বিশ্ময়কর ঘটনাই শোনালেন ৷ 

প্রতিদিনের মত সেদিনও সেকালে হরেন সমাদ্দারের অফিস কাম 
বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসেছি। এক প্রস্থ পাপড় ভাজা দিয়ে টিফিন 
শেষ করার পরই হঠাৎ--আলমারীর মধ্যে একটা মাঝারি সাইজের 
বাঁকানো শিং দেখে সেদিকেই উঠে গেলাম ৷ 

হরেন বাবুর শিকার করা নানা, রকমের জন্ত জানোয়ারের চামড়া আর 
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শিং বাড়িতে দেখেছি । অফিদ ঘরেও কয়েকটা আছে। কিন্ত আলমারীর 
এই শিংটা নজরে পড়ে নি। 

সুন্দর কাজ করা রয়েছে যেন শিংটাতে। দেখে মনে হচ্ছে কৌন 
হরিণের মাথারই শিং! সামনের দিকে রূপো দিয়ে বাঁধানো 

হরেন বাবুর দিকে তাকাতেই দেখলাম ওঁর মুখটা হঠাৎই খুব করুন 
হয়ে উঠেছে । চেয়ারে বসে একটু সময় আমিও চুপ করেই থাকি। 

আমার জিজ্ঞান্থ মুখের দিকে তাকিয়ে হরেন সমাদ্দারও কী যেন 
চিন্তা করে নেন। তারপর মুখে হাসি নিয়েই বলেন, “আপনি আমার কাছের 
মানুষ হয়ে পড়েছেন সান্যাল মশাই। আপনাকে আমার জীবনের অনেক 
কথাই বলেছি আবার কিছু বলাও হয় নি। আলমারীর মধ্যে ওই যে 
শিংটা দেখছেন । ওর একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। কয়েকজনকে বলেছি । 
কিন্তু তারা হয়ত ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারে নি । তাই শিংট! আলমারীর 
মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি।” 

কথা শেষ করে মাথা নিচু করলেন হরেন সমাদ্দার । 

অমন প্রাণখোলা হাসি খুশি মানুষের মুখটা হঠাৎই যেন এক বিষন্ন 
বেদনায় ম্লান হয়ে ওঠে ৷ 

পরিবেশট। সহজ করার জন্যই বলি, “মানুষের মনে বিশ্বাস অবিশ্বাস 
তো থাকবেই । তবে আপনার জীবনের সব ঘটনাই আমি কিন্তু খুব মন 
দিয়ে শুনি আর মনে প্রাণে বিশ্বাসও করি সমাদ্দার বাবু ৷” 

“এই-এই তো কথার মত কথা। আর এই সরল সত্যটুকুর জন্যই 
আপনাকে আমার এত ভালো লাগে সান্যাল মশাই ৷ ‘তাহলে আপনার 
অনারেই আর এক রাউণ্ড চা হয়ে বাক_এই হরিয়া_ রঘুয়া_“কথা 


শেষ করেই পোর্টারদের হাঁক শুরু করেন হরেন সমাদ্দার ৷ 
আমি বাধা দিয়ে বলি, “নানা-আর চা নয়! আপনি বরং ওই 


শিংয়ের ইতিহাস বলুন ।” 
আমার মুখের দিকে 
হয়ে যান। তারপর চি 


তাকিয়ে হরেন সমাদ্দার হঠাৎই তারপর গম্ভীর 
র পরিচিত প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে বলেন, 
“খুব বলেছেন ভাই_ইতিহাস। তা সত্যি ওই শিংটার পিছনে একটা 


ইতিহাসই আছে অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়৷” 


“কথাটা তাহলে খুলেই বলি আপনাকে I” 
“আমি তখন অন্তুপপুর কাটনি সেকশানের উমারিয়ায় পোস্টেড। 


চাকরি জীবনের শুরু থেকে এই মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এখানকার 
মানুষজন পাহাড় জঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে জন্ত জানোয়ারদের সঙ্গেও আমার 
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বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল । 

শিকারের নেশা তো বরাবরই ছিল। এই নেশাটা আমি পেয়েছি 
আমার বাবার কাছ থেকে । আমরা প্রায় তিন পুরুষ এই রেলের চাকরিতেই 
আছি বলতে পারেন । 

তাসে যাই হোক। উমারিয়ায় এসে সব কিছু গুছিয়ে নিতে মাস ' 
খানেক কাটল ৷ এখানকার স্টেশন মাষ্টার মশাই মারাঠী। নামটাও মজার 
বিজ্ছুরাস যোগলকার । 

যোগলকার সাহেবের জন্যই উমারিয়ায় আমার পরিচিতি বাঙল। 
স্থানীয় ডাক্তার_আর ব্যবসাদারদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম । সবাই 


আমার গল্প শুনতে চায় । গল্প মানে বন জঙ্গলে বাঘ ভালুক- আর হরিণ- 
মারার কথা । ০০ 
এ প্রতিদিনই” স্ধ্যেবেলায় স্টেশন মাষ্টার বিজ্ঞরাস যোগলকারের 
কোয়ার্টারে আমাদের জমাটি গল্পের আসর বসত । 

একদিন পেড়ারোভের অমর কণ্টক শিবমন্দিরের গল্প বলতে বলতে 
হঠাৎই ডাক্তার সিন্হা বললেন, “আচ্ছ। সমাদ্দার সাহেব আপনি তো 
শুধু বাঘ হরিণ-শিকারই করেছেন। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে পোষ 
মানিয়েছেন কোনওদিন 1৮ ০:০৫ 
ডাক্তার সিন্হার কথাটা আমার মনে দারুন আশাত করল। সত্যি তো 
এই দীর্ঘ বছরে মধ্য, প্রদেশের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শুধু জন্তু জানোয়ার মেরেই 
চলেছি। ওদের ভালবাসলেও কোন জন্তকে বিশেষ করে হরিণ-কে তো 
বাড়িতে ধরে আনতে পারি নি। k 

ডাক্তার সিন্হার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলি, “কথাটা 
আপনি ঠিকই বলেছেন ডাক্তার নাহেব। এখনও তেমন কোন সুযোগ 
হয় নি।” | 

“আপনি যদি সত্যি কিছু করতে চান তাহলে আপনাকে একটা ভাল 
সুযোগ দিতে পারি ” ডাক্তার সিনহা কথা বলে মুখ টিপে হাসতে 
থাকেন । 

আমি ওর দিকে তাকিয়েই বলি, “কথাটা কী আপনি বলুন তো 
আগে। তারপর আমি দেখব 1? 

‘হ্যাহ্যা ডাক্তার পাহেব। আপনি ইন্‌প্পেষ্টর সাহেবকে সব বাত 
ঠিকমত বুঝিয়ে বলুন না। আমার তো মনে হয়_সমাদ্দার সাহেবই ওটা 
পারবেন ৷? যোগলকার ও এবার হাসতে হাসতেই বলেন ৷ 

হরেন সমাদ্দার একটু থামতেই আমি বলি, “তারপর-_” । 
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আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অতীতের স্ম্তি রোমস্থন করেই হরেনবাবু 
মুখ খোলেন । 17 

“সেদিন ডাক্তার সিন্হা আমাকে এক অদ্ভুত ঘটনার কথাই শুনিয়ে 
ছিলেন । উমারিরার জয়নাদ পাহাড়ের কাছে যে ঝর্ণা আছে সেখানে 
নাকি অনেক হরিণ থাকে । কয়েকটা স্পটেড ভিয়ারও আছে । 

ডাক্তার সিন্হার আবার কিছুটা শিকারের শখ আছে । আমি এখানে 
আসার মাসখানেক আগে নাকি একদিন ওই জঙ্গলে ঢুকে একটা হরিণ 
মারার সময়েই স্পটেড ভিয়ারের ছুটি বাচ্চাকে দেখতে পান । অপুবর্ধ সুন্দর 
সেই হরিণের বাচ্চা ছুটো লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছিল 

বন্দুক তুলতে গিয়েও নামিয়ে রেখেছিলেন ডাক্তার সিন্হা ৷ প্রাণভরে 
হরিণের বাচ্চাছুটি দেখছিলেন । হঠাৎ উঁচু জায়গা থেকে একটা বিকট 
আওয়াজ শুনে থমকে সেদিকে তাকাতেই রক্ত জল হয়ে আসে । 

মহুয়াগাছের ফাকদিয়ে তখন সেই বিশাল ভাল্ল,কটা সামনের দুটো 
পা চাপড়াতে চাপড়াতে ঝর্ণার দিকেই এগিয়ে আসছে ৷ বিপদের গন্ধ 
পেয়ে হরিণের বাচ্চা ছুটো থমকে দাড়িয়ে আছে । 

ভাল্প,কটা গৌ-গেঁ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আপছে। ঠিক এমন 
সময় একটা বড় হরিণ তীর বেগে ছুটে এল। হরিণের বাচ্চা ছুটো 
লাফিয়ে তার,দিকে এগিয়ে গেল । 

ভাল্ল কটা তখন খুব কাছে এসে পড়েছে । একটা লাফদিয়ে বাচ্চা 
দুটোর একটাকে ধরে ফেলল । আর সেটাকে ছুড়ে দিয়েই বড় হরিণটার 


দিকে ছুই হাত এগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ৷ 
ঘটনার আকম্মিকতায় তখন ডাক্তার সিন্হাও হতবাক্‌ হয়ে পড়েছেন । 


তবুও একটু সময় নিয়ে বন্দুকটা তাক করে গুলি ছু'ড়লেন। গুলির শব্দ 


শুনে ভাল্প.কটা চমকে উঠল একটু । ৰ্‌ 
কিন্তু তখন আর এক. কাণ্ড ঘটে গেছে। বড় হরিণের সেই বাঁকানো 


শিং জোড়া সোজা ভাল্পকের পেটে ঢুকে গেছে। 
সে এক বীভৎন কাণ্ড! ভাল্ল,ক আর হরিণ জড়াজড়ি করে গড়াচ্ছে। 
সারা জঙ্গল তোলপাড় কাণ্ড । রর 
নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ডাক্তার নিন্হা আর একটু উঁচুতে উঠে যান। 
অবাক কাণ্ড সেই দুটো বাচ্চা স্পটেড ভিয়ারের যেটা বেঁচে ছিল নেটা তখন 


লাফিয়ে ডাক্তার সিন্হার কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। 
ক উচিয়ে আবার গুলি ছে'ড়েন ভাক্তার। কিন্তু ততক্ষণে ভাল্প,.ক 


আর হরিণ ছুটোই জঙ্গলের কধ্যে গড়াতে গড়াতে চলে গেছে। 
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«আরও কিছুক্ষণ বসে ডাক্তার সিন্হা ফিরে আসেন। অনেক খোঁজ 
করেও বাচ্চা হরিণটাকে আর দেখতে পান না। 

ঘটনাটা স্টেশন মাস্টার ও আরও অনেককেই বলেছেন । প্রথমে কেউ 
বিশ্বাস করতে চায় নি। কিন্ত দিন তিনেক আগে স্টেশন পোর্টার 
হাভেলিরাম নাকি জয়নাদ পাহাড়ের জঙ্গলে কাঠ আর মন্ুয়াফুল আনতে 
গিয়ে সেই বাচ্চা স্পটেড ডিয়ারটাকে দেখে এসেছে । 

একটু চেষ্টা করলেই ধরতে পাঁরত। কিন্তু একা একা ভয়ে হাভেলিরাম 
জঙ্গলের মধ্যে বেশীছুর ঢুকতে সাহস পায় নি। ২ 

কথা শেষ করে ডাক্তার সিন্হা বললেন, “আপনি সমাদ্দার সাহেব খুব 
সাহসী আছেন ।” আপনি কি ওই স্পটেড ডিয়ারের বাচ্চাটা ধরে আনতে 
পারবেন!” 

সেদিন ডাক্তার সিন্হার কথাটা আমি অনেকটা চ্যালেঞ্জের মতই 
গ্রহণ করেছিলাম । স্টেশন মাষ্টার যোগলকার অবশ্যি পরে আমাকে এই 
জয়নাদ পাহাড়ের জঙ্গলে ঢুকতে নিষেধই করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে 
তখন অন্য এক সুর ৷ 

তাই এক রবিবার, দুপুরে খাওয়ার পর সাজ সরঞ্জাম গুছিয়ে আর 
কোন সঙ্গী না নিয়ে, আমি একাই জয়নাদ পাহাড়ের দিকে পা বাড়ালাম । 

আকাশট! মেঘলা থাকায় হাটতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল না। বন্দুকট! 
কাধে আর ছোট বেতের ঝুড়িতে জলের জায়গা আর সামান্য টিফিন! 
একট। বইও সঙ্গে নিয়েছিলাম । 

শুনেছি জয়নাদ পাহাড়ের চারপাশের দৃশ্য খুবই মনোরম । এখান 
থেকেই বিধ্যাচল পব্বতমালার একটা শাখা মাথা উচু করে বেঁকে এগিয়ে 
গেছে পশ্চিমে জব্বলপুরের দিকে । 

জয়নাদ পাহাড়ের চুড়ায় তিনটে ভাগ । মাঝখানের চুড়াটা অনেকটা 
সমতল ভূমির মত। সেখানে আবার একটা মন্দির আছে। বৎসরান্তে 
জৈষ্ঠ্য মাসের পুণিমায় স্থানীয় লোকেরা সেই মন্দিরে মাতা জগদগ্বার 
. পুজো দিতে যায় । 

জগদন্বা মাতাকে নিয়েও অনেক কিংবদন্তী আছে। কিন্তু সে 
কথা থাক । 

আমার মনে তখন ডাক্তার সিন্হার মুখে শোনা সেই ছোট্ট স্পটেড 
ভিয়ারের বাচ্চাটার ছবিই ঘুরছে। আমার শিকার জীবনের বহু জায়গার 
অনেক হরিণ-সম্থার মেরেছি কিন্তু স্পটেড ডিয়ার খুব কমই দেখেছি । 

আপনমনে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতেই জঙ্গলের রাস্তায় 
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হাটছিলাম ৷ 

চারপাশে বিশাল শাল গাছ। মহুয়া আর পিয়ালগাছও রয়েছে । 
তাছাড়া মাঝে মাঝে বুনো ঝোপ আর পাহাড়ী বাশের জঙ্গল তো আছেই । 

উমারিয়া স্টেশনটা ছোট হলেও অনেক দূর থেকে লোকজন এখানে 
আসে । কাটনি জববলপুর যেতে হয় ব্যবসার খাতিরে। আবার চিরিমিরি- 
মনেন্দ্রগড় এসব জায়গাতেও যেতে হলে ট্রেন ধরতে হবে এই উমারিয়া 
স্টেশন থেকেই । 

আমার কাজ স্টেশন চত্বরে হলেও গ্রামের কিছু মানুষ আমার কাছ 
থেকে ব্রিচিং পাউডার আর অন্য ওষুধ নিয়ে যেত। সেই স্থত্রে গ্রামের 
কয়েকজন মাতব্বর শ্রেণীর লোকের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটেছিল । 

জঙ্গলের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌছে লালপুর গ্রামের মহাজন 
সুখলালের বাডি। যাবার সময় তার ওখানে একটু বিশ্রাম করে 
যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু তার বাড়ির সামনে এসে ভাকতেই শুনলাম, 
স্ুখলাল আজ সকালেই তার শ্বশুরবাড়ি পাশের গ্রামে গেছে। 

বাড়িতে শুধু কাজ করার মেয়েটি আর অন্য একজন বুড়োমত লোক 
রয়েছে। আমাকে দেখে বিনয়ের সঙ্গে বুড়ো মানুষটি খাটিয়ায় বসতেই 
বলেছিল । কিন্ত দেরি হয়ে যাবে ভেবে আমি সামান্ত কথার পর আবার 
সোজা জয়নাদ পাহাড়ের দিকেই রওনা দিলাম ৷ 

আগেই বলেছি আকাশটা মেঘলা থাকায় হাটতে তেমন কষ্ট হচ্ছিল না । 

জঙ্গলের পথ ছাড়িয়ে এবার পাহাড়ী এবড়ো-খেবড়ো। রাস্তায় হাটছি। 
কয়েকবার পাথরে ঠোক্কর খেয়ে পড়েও যাচ্ছিলাম ৷ বড় বড় গাছে 
আকাশটা প্রায় ঢেকে আছে। 

মাথার উপর দিয়ে চক্রাকারে একটা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল । 

জয়নাদ পাহাড়ের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। বর্ণার জল পড়ার শব্দও 
শুনতে পাচ্ছি । মনের মধ্যে চরম উত্তেজনা নিয়ে সামনের মহুয়াগাছটা! 
পেরিয়ে একটা উঁচুমত পাথরের উপর দাড়ালাম ৷ 

হাতের বেতের ঝুড়িটা রেখে ফ্লাস্ক থেকে জল খেলাম অনেকটা ৷ বন্দুক 
খুলে মুখটা দেখার সময়েই একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনে চমকে তাকালাম পিছনে । 

আমার পিছন থেকেই জয়নাদ পাহাড়ের সীমানা । আর ছুটি পাথরের 
ফাটল থেকে ঝর-ঝর করে বর্ণার জল নীচে গড়িয়ে পড়ছে । বুকের মধ্যে 
তখন ধরপড়ানিও শুরু হয়েছে । অথচ জঙ্গলে শিকার করতে এসে আমি 
কোনওদিন ভয় পাইনি । 

আজ কেন যেন জয়নাদ পাহাড়ের এই সীমানায় দাড়িয়ে বার বার 
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মনের মধ্যে একট! ভয়ের মুখোস উকি মারছিল । 

জঙ্গলের সেই শব্দ লক্ষ্য করে তাকাতেই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম ৷ 

আমার থেকে ঠিক দশ পনের হাত দূরে জঙ্গলের মধ্যে তখন এক দারুন - 
কাণ্ড চলছে । একটা পাহাড়ী সাপ ছোট বানরের একট! বাচ্চাকে পিছন 
থেকে ধরেছে। প্রাণভয়ে চিৎকার করছে বানরের বাচ্চাটা আর সাপটা 
প্রচণ্ড আক্রোশে তার লেজ দিয়ে পেচিয়ে গড়িয়ে পড়তে চাইছে। 

সে এক বীভৎন ঘটনা ৷ 

চুপ করে দাড়িয়ে থেকে. সেই নারকীয় দৃশ্য দেখার মত মনের অবস্থা 
তখন আমার নয়। আমি যে জন্য এই জয়নাদ পাহাড়ের জঙ্গলে ঢুকেছি, 
দে কথা সবই ভুলে আমার শিকারী মন তখন পাহাড়ী সাপটাকে লক্ষ্য 
করে-- বন্দুক উচিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে । 

পর পর ছুটো গুলি করতেই মুখে শিকার শুদ্ধ সাপটা ঝুপ করে খাদের 
মধ্যে পড়ে গেল। একটা প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ তুলে সব চুপচাপ 
হয়ে গেল। 

হঠাৎ ওই ধরনের ঘটন। ঘটে যাওয়ার আমিও কিংকর্তব্যবিমূট হয়ে যাই । 
তারপর মনে সাহস জোগাতেই সেই জঙ্গলের মধ্যে খুব জোরে হেসে উঠি। 
আমার নেই হাসির শব্দ হাঁয়েনার হাদির মত. জঙ্গলের মধ্যে- প্রতিধ্বনিত 
হতে হতে পাহাড়ের দিকে সরে বায় । 

সাপ আর বানরটার অবস্থা দেখতে আর ইচ্ছে হ'ল না। তাছাড়া 
পাহাড়ী খাদের কাছে যাওয়াও বিপদজনক । একটু সময় বসে আবার 
নীচের দিকে নেমে ঘুরপথে ঝর্ণার দিকে পা! চালালাম । 

ডাক্তার সিন্হার বর্ণনা মত এই ঝর্ণার কাছের জঙ্গলের মধ্যেই স্পটেড 
ডিয়ারের বাচ্চাট। লুকিয়ে পড়েছিল | 

পারে পায়ে ঝর্ণার কাছে যেতেই অনেক জন্ত জানোয়ারের পায়ের ছাপ 
চোখে পড়ল। মনে হল শুধু রাত্রেই নয়, দিনের বেলাতেও ভাল্লুক 
চিতাবাঘ, হায়না আর হরিণ এখানে জল খেতে আসে । 

নরম কালো মাটিতে ভারি জুতো মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছিল । 
এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে । সন্ধ্যার অন্ধকারে জঙ্গলের রাস্তা! 
চিনতে অসুবিধে হতে পারে ৷ যত সাহসীই হোক না কেন রাত্রির জঙ্গলে 
একবার পথ হারিয়ে ফেললে তার আর রক্ষে নেই । 

কথাটা মনে আসতেই আবার একটু ভয় শুরু হল। থিদেও পেয়েছিল 


তখন। বেতের ঝুড়িতে চানাচুর আর বিস্কুট আছে। ছুটে বিস্কুট খেয়ে 
আবার জল খেলাম । 
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মনে মনে তখন এইটাই ঠিক করছিলাম, আজ না হয় ফিরেই যাই । 


রাস্তাঘাট তো চেনা হল, এরপর একদিন ডাক্তার সিন্হা আর কয়েকজন 
পোটারকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকা যাবে । 


মন ঠিক করে আবার পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাড়িয়ে পড়লাম | 
বর্ণ পেরিয়ে তখন আমি পাহাড়ী রাস্তায় পা রেখেছি। 

আমার সামনে দে! মহুয়াগাছ জড়াজড়ি করে আকাশের দিকে মাথা 
উচু করে দীড়িয়ে আছে। মহুয়া ফুল ছড়িয়ে আছে গাছের তলায় । 
এখানেই ভালুক আসে। মহুয়ার মধু দল বেধে খায় ওরা | 

হরিণও এখানে অনেক আছে। ; 

আমি যে জায়গাটায় দাড়িয়ে আছি, তার ঠিক কয়েকগজ দুরেই দেখি, 
একট! বড় স্পটেড ডিয়ার বড় বড় চোখে, মুখ তুলে আমার দিকেই 
তাকিয়ে আছে। 

অবাক কাণ্ড । মানুষ দেখে হরিণ চুপ করে দীড়িয়ে আছে। প্রাণের 
ভরে পালাচ্ছে না। মুখে হাসি নিয়ে আমিও হরিণটার দিকেই তাকিয়ে 
এবার ভাল করে লক্ষ্য করে বিশ্মিতই হয়ে পড়ি। হরিণটার মাথায় একটা 
মাত্র সিং। 

এমন সত্যি দেখা যায় না। হরিণটার সারা গায়ে চৌকোমত সাদা 
সাদা দাগ। খয়েরীর উপর সেই সাদা দাগ, হরিণটাকে অপুর্ব এক লাবণ্য 
এনে দিয়েছিল । 

আমি এক দৃষ্টিতে হরিণটার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ গাছের 
মাথায় কৌকৃকৌক শব্দ করতে করতে একটা বনমুরগী উড়ে বসল । 
চকিতে হরিণটা সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎই যেন কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠল । : 

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আবার হৌচট. খেলাম আমি৷ ছোট একটা 
পাথর গড়িয়ে গেল নীচের দিকে। শক্ত হাতে বন্দুকটা তুলে ধরতেই সেই 
অবিশ্বাস্ত আর অসম্ভব কাঁওটা ঘটল আমার চোখের সামনে । 

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কথা বলা বন্ধ করে ছুইচোখ বন্ধ 
করলেন হরেন সমাদ্দার । 

জয়নাদ পাহাড়ের স্পটেড ডিয়ারের গল্প শুনতে শুনতে আমিও যেন 
তখন সেই অজানা জগতের মধ্যেই চলে গেছি। অভিভুতের মত হরেন 
সমাদ্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলি এবার, “তারপর কি হল, বলুন 
সমাদ্দারবাবু ?” 

ধীরে ধীরে চোখ খুলে অনেকটা বোকার মতই ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে 
আমার মুখের দিকে তাকালেন সমাদ্বারবাবু। তারপর ধীর শান্ত গলায় 
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বললেন, “হ্যা তার পরেরটুকুই তো ইতিহাস । আর সেই ইতিহাসের 
অবিশ্বাষ্য ঘটনাটা আপনাকে শোনাবার জন্যই এতকথা বলছি । আসলে 
কথা কি জানেন, সান্নালবাবু-_-আমাদের জীবনে এখনও এমন সব ঘটনা 
মাঝে মাঝেই ঘটে যায় যার কোনও ব্যাখ্যা মান্ুৰ সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা 
দিয়ে করতে পারে না। তখন সেই ঘটনাকে হয় গীঁজীখুরি গা'লগল্প আর 
না হয় আদৌ না ঘটা! কোনও কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেয় 

“তা সে যে যাই করে করুক__তারপর কি ঘটন! ঘটল সেখানে, আপনি 
তাই বলুন ৷” 

একটু হেসে হরেন সমাদ্দার বলেন, বলব বলেই তো শুরু করেছি। 
তাছাড়া আপনি যখন ওই শিংটার কথাই জানতে চাইলেন বিশেষ করে । 
তা যা বলছিলাম, হরিণটার হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠা দেখে আমিও সতর্ক 
হলাম। কিন্তু সে আর কতটুকু ৷ 

আপনার কাছে ঘটনাটা বলতে হয়ত সময় নিচ্ছে কিন্ত সেদিন সেই 
পাহাড়ী জঙ্গলে ঘটনাটা কিন্তু চোখের নিমেষেই ঘটে গিয়েছিল | ' 

মহুয়াগাছ দুটোর দিকে আচমকা৷ চোখ পড়তেই দেখলাম একটা 
চিতাবাঘ দুই গাছের ফাক দিয়ে আমার দিকে তাক্‌ কর লাফানোর চেষ্টা 
করছে। বন্দুক ঘুরিয়ে সেদিকে লক্ষ্য করার সময়টুকু পর্যন্ত নেই ৷ 

বুঝতে পারছি নিশ্চিত মৃত্যু আমার দিকে তার উদ্যত থাবা মেলে 
এগিয়ে আসছে। একবার শেষ চেষ্টা করার মত তবুও সেই মুহুর্তে মনের 
জোর এনে বন্দুক তুলে ধরলাম । 

ট্িগারে চাপ দেবার আগেই চিতীবাঘটা৷ প্রচণ্ড হুকার তুলে লাফাল। 
আর বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে ৷ 

আমার হাতের ট্রিগার তখন ছুটে গেছে । শব্দ করে টোটা। ছুটে গেল। 
ব্যর্থ লক্ষ্য । ঝড়ের সাপটার মত আমি গড়িয়ে পড়তে লাগলাম 
নীচের দিকে । 

চিতাবাঘটা যে কোথায় ঝাঁপ দিল বুঝতে পারছি না। হাতের বন্দুকও 
তখন পড়ে গেছে। মাথার উপর দিয়ে চিতা বাঘের লাফের সঙ্গে সঙ্গে 
দেই এক শিংওয়ালা হরিণটাকেও ছুটে আসতে দেখেছিলাম একবার । 
তারপর কী যে ঘটল তা আজও বুঝতে পারিনি । 

গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ার সময় একটা বড় পাথরের চাতালে আটকে 
গেলাম। সেও এক অবিশ্বাস্ত ঘটনা । যাই হোক শরীরের প্রচণ্ড যন্ত্রণা 
" নিয়েও ধীরে ধীরে উঠে দীড়ালাম ৷ 

অনেকটা দূরেই গড়িয়ে পড়েছি । উপরে যেখানে .দীড়িয়েছিলাম 
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আগে, সেই জঙ্গলের মধ্যে একট! গোঙানির আওয়াজ হচ্ছে । বাঘের 
ডাকের কোনও শব্দ নেই । 

অবসন্ন দেহটা কোনও রকমে টেনে হিচডে উপরে উঠলাম আবার*। 
বন্দুকটাও দেখতে পেয়ে তুলে নিলাম । : 

হাতের অনেক জায়গায় কেটে রক্ত পড়ছে ৷ বেঁচে আছি সেটাই আম্চধ ।- 

একটু দম নিয়ে সেই পাথরের চাতালের কাছে যেতেই চাপ চাপ রক্ত 
চোখে পড়ল । রক্তের একট! দাগ সোজা জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকে গেছে। 

বাস্তবে ফিরে এসে আমার মনে তখন আবার অদম্য সাহস এসে ভিড় 
করেছে। হরিণটার কথাই আগে মনে হল । fe 

রক্তের দাগ লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যেই'ঢুকলাম ৷ তবে 
তবে খুব বেশী দূর যেতে হ'ল না। বুনো বাশ ঝোপের আড়ালে যেতেই 
সব পরিষ্কার হল । 

আকাশের দিকে চার হাত পা তুলে আমার দেখা সেই সুন্দর স্পটেড 
ডিয়ারটা তখন পরম আয়ানে খুসিতে আছে । আর কিছুটা দূরে সেই যমদূত 
_ মানৈ চিতাবাঘটা কাৎ হয়ে পড়ে পিছনের দুটো পা আর লেজ নাঁড়ছে। 

দৃশ্যটা দূর থেকে দেখে থমকে গেলাম ৷ হরিণের মাথা থেকে রক্তের 
কত বইছে । তখনও বেঁচে । তাই বন্দুক তুলে চিতাবাঘটা লক্ষ্য করে 
এবার ঠিক নিশানায় পর পর ছুটে! গুলি করলাম ৷ 

আর ভূল হয় নি। একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে চিতা বাটা কয়েক 
হাত লাফিয়ে উঠেই পড়ে গেল মাটিতে । 

কাছে গিয়ে দেখলাম দূর থেকে যা মনে হয়েছিল তা নয়! চিতাটাও 
বাচ্চা । তবে স্পটেড ডিয়ারের সেই শিংট! এ ফোড ও ফৌড় হয়ে 
পেটের মধ্যে বিধে আছে। 

ডাক্তার সিন্হা ও দেখেছিলেন এমনি সিং বেঁধানোর দৃশ্য | তবে এমন 
এক সিং ওয়াল! স্পটেড ডিয়ার নয়। ওই হরিনটাই যে সেদিন আমার 


প্রাণ বাচাল.তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই । 
নিজের জীবন দিয়ে একজন- মানুষের জীবন বাচিয়ে দিল এমন একটি: 


অবোধ জানোয়ার থাকে নিছিধায় শিকার করে মানুৰ আনন্দ পায় ! 
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ নিয়েই আগে মৃত হরিণটার পাশে বসলাম আমি । 
' বন্দুকের শব্দ শুনে দূরের গ্রাম থেকে কিছু ছত্রিশগড়িমান্ুষও জঙ্গল 
লক্ষ্য করে আসছিল । সেটা আমি জানি না। পরে শুনলাম-আমি জয়নাদ 
পাহাড়ের জঙ্গলে টুকছি খবর পেয়ে লালপুর গ্রামের সেই বুড়ো মুখিয়! 


কয়েকজনকে বলেছিল । 
খোংগসারার-_-২ ( নিমঝোরা।) 
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জঙ্গলে শিকার করলে মাংসের লোভেই এখানকার মানুষেরা শিকারীর 
সঙ্গী হয়। দূর থেকে হৈ-হৈ শব্দ শুনে আমিও বুঝলাম মানুষ আসছে। 

সেদিন ছত্রিশগড়ি মানুষদের লোভী চোখের সামনেই সেই স্পটেড 

ডিয়ারটাকে মাটিতে গর্ত করে পুতে দিয়েছিলাম আমি ৷ | 

'_ চিতাঁবাঘটা ওরা হৈ-হৈ করে কাধে বয়ে নিয়ে গেল । তবে ওর পেটের 
সেই সুন্দর বাঁকানো শিংটা আমি চেয়ে নিলাম | 

সে রাতে আর উমারিয়ায় আসা হয় নি। ৃ 

লালপুরের মহাজন আর মুখিয়ার আমন্ত্রণে এদের সঙ্গে খানাপিনা 
সারতে হয়েছিল । মুখিয়াই আমার মুখে ঘটনা শুনে বলেছিল, ওই স্পটেড 
ডিয়ারগুলো নাকি মা জগদম্বার__বাহন। জঙ্গলের মধ্যে মানুষ বিপদে 
পড়লে তাকে রক্ষা করার জন্য জগদন্বাদেবী ওদের পাঠান । সব সময় 
দেখা যায় না। ) 

মুখিয়ার কথা৷ ঠিক মেনে নিতে পারি নি। তবে' উমারিয়ায় ফিরে 
স্টেশন মাষ্টার যোগেলকারকে বলাতে তিনিও ওই গল্পই শোনালেন ৷ 

ডাক্তার সিন্হা৷ অবশ্যি সে কথা বিশ্বাস করেন নি। সেই থেকে হরিণের 
শিংটা আমি যত্ব করেই রেখে দিয়েছি। আগে অনেকের কাছেই ঘটনাটা ' 
বলতাম, কিন্তু পরে বুঝেছি আমার কথা তারা শোনে ঠিকই, কিন্তু ঠিক 
মেনে নিতে পারে না ” 


কাহিনী শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন 
হরেন সমাদ্দার । 

আমিও তখন কোন স্বুদূরেই যেন চলে গেছি। চোখের সামনে স্পটেড 
ডিয়ার আর চিতাবাঘের ছবি পাশা পাশি ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ডে। 
বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে আমি যেন আর কোন প্রশ্ন করতেও 
সাহস পাই ন! । 

নীরবতা ভেঙে হরেনবাবুই বলেন,_“কি হ’ল, আপনি যে একেবারে 
বোবা হয়ে গেলেন সান্যাল মশাই । নাঃ আপনাকে দিয়ে হবে না। আরে 
এ রকম কত ঘটনা জঙ্গলে ঘটে প্রতিদিন । ভাবতে গেলে দেখবেন কখন !” 


হরেন সমাদ্দারের এবারের কথায় হেসে ফেলি। আজ অফিন ছুটির 


৷ তাই তেমন কোন তাঁড়াও নেই। আর একটু বসে আবার চা 
বিচ্ুট খেয়ে উঠে পড়ি । 


মনে মনে ঠিক করেই নিলাম, যদি কখনও তেমন 
হরেন সমান্দারের সঙ্গে একবার শিকার 


গল্প শেষ করে চিমিকাকু সবার 


স্থযোগ ঘটে তাহলে 
করতে রাত্রে জঙ্গলে ঢুকব। 
মুখের দিকে তাকালেন । মানু-রুন্ু- 
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ঝুহ্ু তিনজনই একদম চুপ করে আছে। 

চিনিকাকু বললেন, “কি হল এ গল্পটা পছন্দ হ'ল না।” রর 

“না__ঠিক তা নয়। তবে এ তো আপনার বন্ধু সেই হরেন সমাদ্দারের 
জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা । আমি শুনতে চেয়েছিলাম, মধ্যপ্রদেশের 
জঙ্গলের মধ্যে আপনার চোখের সামনে কোনও অবিশ্বীস্ত ঘটনা আপনি 
দেখেছিলেন কি-না” - 

চিনিকাকুর দিকে একটু এগিয়ে বসে বলে মানত ৷ 

“হ্যা _-আজ গল্পের আসরের শুরুতে সেই কথাই তে| হ'ল।” রুহ্ুও 
গম্ভীর সুরে বলে । 

“যত সব বোকারাম, চিনিকাকুতো৷ প্রথমেই বললেন, এ গল্পটা! দিয়ে 
শুরু আসল গল্প এবার শুরু হবে তাই না চিনিকাকু।” হাসিহাসি মুখে 
কথা শেষ করে অরিন্দম সান্ন্যালের দিকে তাকায় বুন্ু। 

অরিন্দম বলেন, “কারেক্ট। ঠিক কথা বলেছে ছুট্‌কি। আর এক 
রাউণ্ড চা হলেই আবার নতুন গল্প শুরু হবে ৷” . 

মানু উঠে বেরিয়ে যায়। রুনু আর ঝুমু চিনিকাকুর কোলের কাছে 
এগিয়ে বসে । এখনও আলো! জবলল না। এখন যেন লোডশেডিংটা 
বেড়ে গেছে। অবশ্য এই আধো! আলে! অন্ধকারেই জঙ্গলের মধ্যে ভয়ের 
গল্প শুনতে ভাল লাগে । 

ট্রেতে চা সাজিয়ে মানু ফিরে আসে । 

চায়ে চুমুক দিয়ে চিনিকাকু একটু নড়ে বসেন। তারপর মান্গুর' হাত 
ধরে বলেন” 

এ হেন শিকার-পাগল লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে আমার বেশ ভালই 
হয়েছে । প্রায়ই পাখি আর হরিণের মাংসের স্বাদ পাওয়া গেছে। 
এখানে সবাই আমরা! নিজের নিজের কোয়ার্টারেই থাকি । একটা মেসও 
আছে । কিন্তু আমি আলাদা কোয়ার্টার নিয়ে একলা থাকি । রানা 
আর ঘরের কাজ সামাল দেবার জন্যও অফিস থেকে লোক দিয়েছে । 
আমার লোকটির নাম হরিরাম। এই ছত্রিশগড় অঞ্চলেই লোক। 
রান্নাবান্ন! খুব একটা না৷ জানলেও মোটামুটি চালিয়ে নেয়। 

রবিবার বা ছুটির দিনে হরেন সমাদ্দার সকালে উঠেই আমার কাছে 
চলে আসতেন ৷ হাতে থাকত বন্দুক ৷ পরনে খাকি হাফপ্যান্ট ডোরাকাটা 
শার্ট আর মাথায় টুপি । সব সময় এই একই পোশাকে বাইরে বেরোতেন। 
তবে বন্দুকটা৷ শুধু ছুটির দিনে হাতে নিয়ে বেরোতেন। রাস্তায় বেরোলে সবার 
সঙ্গে একবার করে কথা বলা চাই। আমার কোয়াট্রে ঢুকতে ঢুকতেই 
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হাঁক লাগাতেন, “কই রে বাবা হরিহর আর রামচন্দর, তোর ৰাবু কি ঘরে 
আছে না ক্যারাম খেলতে গেছে ?” 

হরেন বাবু হরিরামকে ওই নামেই ডাকতেন । আমাকে বলতেন, “বেশ 
আছেন মশাই, আমরা একটা নাম নিয়েই হিমসিম খ'চ্ছি। আর ডিন 
ইন্জিনিয়ারের পেয়ারের লোক বলে, হরি আর রামকে একসঙ্গে পেয়ে 
গেছেন আপনি? আমি জবাব না দিয়ে মিটিমিটি হাসতাম ৷ হরেন 
বাবুর গলার স্বর পেয়েই ঘর থেকে বাইরে আসতাম আমি, হাত তুলে 
. নমস্কার করে বলতাম, “আস্থুন সমাদ্দারবাবু, আপনার কথাই ভাবছিলাম 
এতক্ষণ 1৮ 

“খুব ভাল কথা ৷ তা হলে চলুন আজ দুজনে একসঙ্গে জঙ্গলে বেরিয়ে 
পড়ি । সিদ্ধিবাবার পাহাড়ের কাছে কয়েকটা স্পটেড ডিয়ার কয়েকদিন 
হল আস্তান। নিয়েছে। ছোট্ট,লাল নিজের চোখে দেখে আমাকে খবর 
দিয়েছে। যাবেন তো বলুন ৷” ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেই বলেন হরেন 
সমাদ্দার ৷ 

হরেন বাবুর শিকার করার নেশার কথা এই মনেন্দ্রগড়ে এসেই 
জেনেছিলাম ৷ আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর শিকারের অনেক গল্পও 
তিনি শুনিয়েছেন । আমি একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, রাত্রে জঙ্গলের 
মধ্যে ঘুরে দেখার খুব ইচ্ছে আছে আমার । সেই থেকে উনি প্রায়ই 
আমাকে শিকারের সঙ্গী হতে বলেন । 

একদিন তো রাত প্রায় দুটোর সময় হৈ-হৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলেন । 
লোনালী পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বুনো খরগোশ মারতে গিয়ে একটা বিরাট 
হায়েনা শিকার করে নিয়ে এসেছিলেন হরেন বাবু। তারপর সারারাত 
বলতে গেলে ওর অফিসে সেই মরা হায়েনাকে রেখে রেল কলোনির সবাইকে 
ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেখিয়েছিলেন ৷ 

এই ভাবেই দিন কাটছিল ৷ ' মাস তিনেক হয়েছে তখন। এর মধ্যে 
হরেন বাবুর কথা ফেলতে না পেরে একদিন বিকেলের দিকে সিদ্ধিবাবার 
পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলাম । শিকার করতে নয়। সঙ্গে বন্দুক নিয়েই 
অবশ্য হরেনবাবু বেরিয়েছিলেন। মনেন্দ্রগড় রেল কলোনি থেকে বেরিয়ে 
সোজ| একট! রাস্তা গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের 
মধ্য দিয়েই সিদ্ধিবাবার পাহাড়ে ওঠার রাস্তা । সে কথা আগেই বলেছি । 

হরেন বাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে সব দেখছি । এত দুরে এর 
আগে কখনও আসিনি । সিদ্ধিবাবার পাহাড়ের প্রায় কাছাকাছি আসতেই 
সন্ধ্যে গড়িয়ে এল। ফিরে বাবার কথা ভাবছিলাম । ঠিক এমন সমর 
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সামনের শাল আর মহুয়া! গাছের ফাঁক দিয়ে দুটো ভাল্ল,ক একসঙ্গে বেরিয়ে 
এল সামনে ৷ হরেন বাবু বন্দুকটা সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরেছেন। দারুণ 
ভয় পেয়ে আমি তে! ওঁকে জড়িয়ে ধরেছি। 

কিন্তু হঠাৎই ভাল্ল,ক দুটো! যেমন এসেছিল, আবার তেমনি একটু সময় 
কি যেন দেখে খুব তাড়াতাড়ি গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল । হরেন 
বাবু একটু রাগ করে বললেন, “এমন ভীতু আপনি, জড়িয়ে না ধরলে 
দেখতেন ঠিক দিতাম একটাকে খতম করে ।” 

সেই থেকে হরেন বাবুর সঙ্গে শিকারে যেতে আর চাইনি আমি৷ 
তবে রাত্রের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর একটা লোভ মনের মধ্যে থেকে 


গিয়েছিল । 
যোগাযোগটা৷ হরেন বাবুর জন্যই ঘটল ৷ মধ্যপ্রদেশের এই পাহাড় 


' আর জঙ্গলের একটা: আলাদা আলাদা পরিবেশ আছে। প্যারাডোলের 


নিমঝোরা ঝর্না আর জঙ্গলের কথা আমি হরেন বাবুর কাছেই শুনেছিলাম। 
মনেন্দ্রগড়ের পরের স্টেশন হল প্যারাডোল। ঠিক স্টেশন বলতে যা 
বোঝায় ত! নয়। পাহাড় ফাটিয়ে আর বন কেটে যে রেললাইন 
চিরিমিরির দিকে এগিয়ে গেছে, তারই মধ্যে একট! দম ফেলার জায়গা 
এই প্যারাডোল হণ্ট স্টেশন ৷ 


সেদিন ছিল রবিবার! চুপচাপ কোয়ার্টারে শুয়ে একটা বই 
পড়ছিলাম ৷ আকাশটাও সকাল থেকে মুখ ভার করে আছে। এই 
পাহাড়ী দেশে শীতের দিনে বৃষ্টি হলে বড় বিশ্রী কাণ্ড হয়। রাস্তা 
পিছল হয়ে পড়ে আর জঙ্গলের বড় জেক রাস্তায় নামে । 

বই পড়তেও ভাল লাগছিল ন! হরেন সমাদ্দারের, কোয়াটারে যাওয়ার 
কথা মনে করে যেই উঠেছি, অমনি ব্যস্তভাবে উনি ঘরে ঢুকলেন । 
আর আমাকে কিছু বলার সুযোগ ন! দিয়েই বললেন, “নিন মশাই, এবারে 
আর ভাল্ল,ক নয়, একেবারে জ্যান্ত বাঘ। একট! খুব ভাল শিকারের 
সন্ধান নিয়ে এসেছে আমার মুন্নালাল ৷ প্যারাডোলের নিমঝোরা ঝনার 
কাছে কয়েকদিন হল নাকি একটা চিতাবাঘ ঘোরাফের! করছে । অনেকদিন 
বড় কিছু শিকার করিনি। যাবেন তে! রেডি হয়ে নিন। রাত্রের 
ট্রেনেই রওনা হব ৮ 

রাত্রে জঙ্গল দেখার কথা আমিই হরেন বাবুকে বলেছিলাম । তাই 
এই সংবাদ শুনে কি যে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আর হরেন বাবুর 
মেজাজ দেখে মনে হচ্ছিল উনি সব কিছু ঠিকই করে ফেলেছেন । তবুও 
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কিছু তো বলতে হবে! তাই বললাম, “ভাল করে সব খৌজখবর 
পেয়েছেন তো? 

হ্যা মশাই, শিকারের খবর নিতে আমার কিছু ভুল হয় না। তবে 
ওই মুন্নালাল আর ছোট্ট_.লাল আমার ছুই শীকরেদ তো এই ছত্রিশগড়ি 
অঞ্চলের । ওদের অনেক রকম সংস্কার আছে। অত বাঁছবিচার করলে 
শিকার করা যায় না৷” 

হরেন বাবুর কথা শুনে মনে হল উনি যেন কি একট! বলতে গিয়েও 
চেপে গেলেন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়, রাত্রিবেলায় পাহাড়ী জঙ্গলে 
এই রকম বেহিসেবী লোকের সঙ্গে বাঘ শিকারে যেতে আমার মন ঠিক 
সায় দিচ্ছিল না। আমার চুপ করে থাক! দেখে হরেন বাবু একটু মুচকি 
হেসে বললেন, “কি মশাই, বাঘের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি!” 

“না-না, ভয় নয়। তবে বলছিলাম কি আকাশটা তো মেঘলা হয়ে 
আছে। বদি বৃষ্টি নামে !” 

“আরে দূর বৃষ্টি! সব রকমের ব্যবস্থা ঠিক করা আছে আমার । 
মুন্নালাল: কি আমার আজকের সঙ্গী। পাঁচ বছর ওকে সঙ্গে নিয়ে 
পাহাড় আর জঙ্গলে ঘুরছি। রাত্রে ওর চোখ ডবল হয়ে যায়। কিছু 
ভাববেন. না। আপনি তৈরি হয়ে সোজা আমার অফিসে চলে আস্মুন। 
ঠিক রাত আটটায় রওনা হব। ট্রেন তো সাড়ে আটটায় !” 

মনেন্দ্রগড় থেকে প্যারাডোল পর্যন্ত ট্রেনেই যেতে হবে। আমাকে 
আর কিছু কথা বলার সুযোগ না দিয়েই হরেন সমাদ্দার বাইরে পা 
রাখলেন। তারপর হঠাৎ কি মনে হওয়ায় ঘুরে বললেন, “কি হল, আপনি 
তো হ্যানা কিছু বললেন না। শেষে আপনার খাবার করে নিয়ে কি 
নষ্ট হবে !” 

এবার আর হাসি চেপে থাকতের পারলাম ন! ৷ হরেন বাবুর সামনে 
এসে বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আটটার অনেক আগেই আমি 
পৌছে যাব ৷” 

হাত নেড়ে হাসতে হাসতেই আমার কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে গেলেন 
হরেন সমাদ্দার । মনের মধ্যে একটা ভয়ের মুখোস যে হাতছানি না 
দিচ্ছিল তা নয়। ‘তবুও রাত্রের জঙ্গলে একজন পাকা শিকারীর সঙ্গে 
শিকারে যাওয়ার লোভটাও সামলাতে পারছিলাম না। 

হরিরাম একটু ঘুরতে বেরিয়েছিল। ছুটির দিনে দুপুরে কিছুটা সময় 
ও রেলকলোনির অন্য সব পরিচিত জনদের সঙ্গে তাস খেলে গল্পগুজব 
করে। হরিরাম চ!' করে নিয়ে. টেবিলে রাখতেই ওকে সব বললাম । 
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আমাকে অবাক করে এই প্রথম হরিরাম বলল, “ও পাগলা সাহাব কা 
সাত রাত কা জঙ্গল মে না যাইস ৷” | 

আমি অবাক হয়ে ন! যাওয়ার কারণ জানতে চাইতেই হরিরাম বলল, 
“ও সাহেব তো বিলকুল পাগলা আছে । শিকারের খৌজ পেলে নাওয়া 
খাওয়ার হুশ থাকে না। সঙ্গে লোকের কথাও ভুলে যায়। ওরকম: 
লোকের সঙ্গে রাত-বিরেতে জঙ্গলের মধ্যে না যাওয়াই ভাল ৷” 

হরিরামকে আশ্বস্ত করে বুঝিয়ে আমি শুরু ওকে রাত্রে ভাল করে 
দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শুতে বললাম! 

আটটা বাজার কিছু আগে হরেন সমাদ্দীরের অফিসঘরে হাজির 
হলাম। সেখানে তখন সাজ সাজ রব। খাকি হাঁফ-প্যাণ্ট আর হাফ- 
শার্ট পরে বন্দুকট। অর্ধেক খুলে মুখের সামনে ধরে কি যেন দেখছিলেন 
হরেনবাবু। আমি ঘরে ঢুকতেই শব্দ করে বন্দুকটা বন্ধ করে বললেন, 
“পারফেক্ট! কোন গোলমাল নেই ৷” 

আমি একটু পিছিয়ে এসেছিলাম বন্দুকের শব্দ গুলে ! হরেন বাবু 
হেসে বললেন, “না, আপনার মশাই ভয়টা এখনও গেল না। তাসে 
বাক, আপনি রেডি হয়ে এসেছেন তৌ! 

“ন। এসে উপায় আছে। যে রকম হুকুমনীমা জারি করে এলেন 1” 
চেয়ারে বসে বলি আমি। একটা! বড় টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ঘরে ঢুকল 
মুন্নালাল। দেখেই বুঝলাম বাড়ি থেকে খাবার এল আমাদের ৷ 

সব কিছু গুছিয়ে বন্দুকটা মুন্নালালের ঘাড়ে চাঁপিয়ে বীরের মত বাইরে 
এলেন হরেনবাবু। টিফিন ক্যারিয়ার আর টুকিটাকি জিনিসের ঝোলা 
নিয়ে ছোট্রংলাল আমার সঙ্গী হল ৷ 

হরেন বাবুর শিকারের সব সময়ের সাথী হল এই ছুই রেলের পোর্টার 
মুন্নালাল আর ছোট্ট,লাল ” হরেন বাবুর অফিসেরই খালাসি, তবে তার 
বাড়ির টুকিটাকি কাজও করে। বলতে গেলে ওরা ছুজন হরেন 


সমাদ্দারের জঙ্গল-গাইড ৷ | 
পাহাড় আর জঙ্গলের মানুষ নালা পথঘাট চিনে ওরা। জন্ত- 
জানোয়ারদের খৌজখবর এনে দেয়। ভীষণ সাহসী! পাহাড়ী রাস্তায় 
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মি রী বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন! রেলকলোনি থেকে বেরিয়ে 
স্টেশনে যাবার দুটো রাস্তা । একট! রেলের ইয়ার্ডের মধ্য দিয় জার 
লের ব্রিজে উঠে তারপর যাওয়! যায় । একটু 


একট। মাঠ পেরিয়ে রে ত 
ঘোরা হলেও ব্রিজ দিয়েই আমি যাতায়াত করি। 
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আকাশটা সকাল থেকেই মুখ ভার করে আছে। বিকেলের দিকে 
অল্প একটু বৃষ্টি হয়েছে । সামান্য শীত শীত করছে । শিকারে যাবার 
‘সব আক্মোজনই নিখুত ভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন হরেন সমাদ্দার ৷ নিমঝোরা 
-ঝনর্পর নাম আমি শুনেছিলাম । কিন্তু দেখি নি। মনের মনের মধ্যে 
একট! রোমাঞ্চ আর ভয়ের ভাব । ছোট্ট,লালের সঙ্গে আমি হীটছিলাম ৷ 

রেলের ব্রিজের ওপর হরেন বাবু আমাদের জন্যই দাড়িয়ে পড়েছেন । 
কাছে যেতেই: ভরাট গলায় বললেন, -“সোজ। রাস্তায় হাটতে এত দেরি 
হচ্ছে কেন? ভয় টয় পেলেন নাকি! সময় থাকতে খুলে বলুন মশাই । 
শেষে জঙ্গলে গিয়ে বাঘ সামলাব না আপনার দিকে নজর দেব!” কথা 
বলেই হেসে উঠলেন । 

আমি হরেন বাবুর রসিকতাটুকু বুঝে নিয়ে বললাম, “না-না, আমাকে 
সামাল দিতে হবে না । আপনি শুধু বাঘের চোখে দৃষ্টি রাখলেই খুশি 
হব আমি৷ নিন চলুন, স্টেশনে তো এসে গেলাম প্রায় ৷” 

ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তায় নামলাম সবাই ৷ ব্রিজের পরেই বাঁশের পাহাড় ৷ 
বাশ কেটে এনে জড়ো করে রাখা আছে । এখান থেকে ওয়াগন বোঝাই 
হয়ে এই সব পাহাড়ী বাশ কাগজের কলে চালান যায় ৷ 

সাবধানে রাস্তা দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি । ট্রেন আসতে এখনও 
একটু দেরি আছে। হরেন বাবু বললেন, “নতুন স্টেশন মাস্টার মশায়ের সঙ্গে 
আপনার আলাপ হয়েছে সান্তাল বাবু ৷” 

“ঠিক আলাপ বলতে যা বোঝায় সেটা হয় নি । তরে একদিন এসে 
কথা বলেছিলাম সবার সঙ্গে ।” 

‘খুব ভাল লোক । দক্ষিণ দেশীয় হলে কি হবে, বাংলা কথা যা 
বলেন না আপনি বুঝতেই পারবেন ন! ৷ মুন্নালালের সঙ্গে এসে আমি 
“তে ওর কোয়ার্টারে গিয়ে জমিয়ে গল্প করে এসেছি ৷” 

“সে তো আপনি সবার সঙ্গেই জমিয়ে ফেলেন ৷” হরেন বাবুর দিকে 
ভাঁকিয়েই বলি আমি ৷ 

“চলুন না, ওর আজ নাইট ডিউটি । ট্রেন না আপা পর্যন্ত ওর ঘরে 
বসেই সময় কাটানো যাবে। বিলাসপুর ডিভিসনের এই এলাকায় তো 
অনেকদিন রয়েছেন সদাশিব রাও । প্যারাডোলের নিমঝোরার অনেক গল্পও 
শোন! যাবে আমার হাত ধরেই বললেন হরেন সমাদ্দার ৷ 

রাত্রের ট্রেনে খুব একটা ভিড় হয় না । তবে আজ স্টেশন বেশ সরগরম । 
হ্যা, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মনেন্দ্রগড়ের কিন্তু সব জায়গায় 
ইলেকট্রিক আলে| নেই । স্টেশনে বড় বড় হাজাক বাতি জলে । 
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লোকের ভিড় কাটিয়ে আমি আর হরেন বাবু সহকারী স্টেশন মাস্টার 
সদাশিব রাওয়ের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম ছোট্ট,লাল চায়ের দোকানের 
সামনে মালপত্র নিয়ে বসে রইল ৷ 

হরেন বাবুকে দেখেই সদাশিব রাও মুখ তুলে বললেন, “আইয়ে 
আইয়ে ইনেসপেক্টর সাহাব! বলিয়ে কেয়া সেবা চাহিয়ে !” 

“ব্যস, ব্যস, থামুন' এবার ঘরে ঢুকতেই যে ভাবে রাষ্ট্রভাষায় সেবা 
করলেন, ওই যথেষ্ট 1৮ 

হরেন বাবুর কথার ধরন শুনে আমি আর সদাশিব রাও একসঙ্গেই হেসে 
উঠি হাসি থামলে সদাশিব রাও বলেন, “বস্থুন সমাদ্দারবাবু, তাহলে সত্যি 
সত্যিই চললেন নিমঝোরার চিতা! শিকার করতে 1” 

“সত্যি নাতো মিথ্যে! আরে আরে মশাই, আজ পাকা আঠার 
বছর মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চিতা তো সহজে পাওয়া যার 
না৷ তাই এ লোভ কি সামলানো যায়। যাক গে আপনার বাঁহনের 
খবর কি! সময় ঠিক আছে তো” কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ট্রে 
আসার সময়টাই জানতে চান হরেন বাবু 

সদাঁশিব রাও হাসি-হাসি মুখেই বলে, “না, বাহন আজকে বেশ লেট 
করে আসছে । বিজুরী স্টেশনের পরে লাইনের একটা গোলমাল ছিল। 
তাই প্রায় একঘণ্টা লেট আসছে গাড়ি ৷” 

“ওরে বাবা - তাহলে প্যারাডোল পৌছুতে তো রাত সাড়ে এগারোটা 
হয়ে যাবে৷” 

“যা, তা তো হতেই পারে বৃষ্টির জন্যই কয়েক জায়গায় লাইনে 
গোলমাল হয়েছে । তা আপনাদের অস্থুবিধে কিসের! এখানে বসে 
গল্প করেই সময় কেটে যাবে! কি বলেন?” আমার দিকে তাকিয়েই 
কথাটা শেষ করেন সদাশিব রাও । 

হরেন বাবুর যেন হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে গেছে, তাই ব্যস্ত হয়ে 
বলেন, “ও হো, দেখ কাণ্ড, সান্যাল বাবুর সঙ্গে তে। আপনার পরিচয়ই 


করিয়ে দেয়া হয়নি ৷” 
ওঁকে আমি জানি, কনক্ট্রাকশানের অফিসে 


“ঠিক আছে-ঠিক আছে। 
এসেছেন তো! এখানে সবাই সবার পরিচিত হয়ে যায়, কি বলেন মিঃ 


সান্যাল ? 
কথায় হেসে মাথা নাড়ি আমি । কথার মধ্যেই /৫' 


চেয়ারে বসে সমাদ্দারবাবু আবার বন্দুকটা! 
লেখার কাজ সেরে সদাশিব রাও 


সদাশিব রাওয়ের 
রেলের ফোন বেজে ওঠে । 
দেখতে থাকেন ৷ সামান্য কিছু খাতা 
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বলেন, “একটু কফি চলবে নাকি আপনাদের ?” 
“এই কথাটাই তো এতক্ষণ ভাবছিলাম । স্টেশনের বাজে চা খেতে 
* খেতে পেটে তো চড়া পড়ে গেছে । নিন ঢালুন কফি ৷” চেয়ারে সোজা 
হয়ে বসে বলেন হরেন বাবু । 

একটা বড় ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে ছুটে! কাপ আমাদের দিকে এগিয়ে 
দেন সদাশিব রাও। কফিতে চুমুক দিয়েই একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন 
হরেন সমাদ্দার । সদাশিব রাও আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, “আপনারও 
বুঝি খুব শিকারের শখ মিঃ সান্যাল ?” 

“না, ঠিক শখ বলতে যা বোঝায় তা নয়। তবে রাত্রে জঙ্গলে ঘুরতে 
আমার ভাল লাগে । আর তাছাড়া হরেন বাবুর মত পাকা শিকারীর সঙ্গে 
থাকাটাও কম ভাগ্যের কথা নয় ৷” 

“বলুন, একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলুন এই কথাটা । আমাকে তো 
এখানকার লোক পাত্তাই দিতে চায় না।” কফির কাপ সরিয়ে রেখে জোরেই 
বলে ওঠেন হরেন সমাদ্দার ৷ 

কথায় কথায় সময় এগিয়ে লে । টিকিট দেয়ার কাজও সদাশিব 
রাওকেই করতে হয় । আবার ফোনে কথা বলে আমাদের বলেন, “ট্রেন 
আসতে আর খুব বেশি হলে আধঘন্টা । ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে নটা 
বাজে। আমার একটু খিদেও পেয়েছে ৷ কিন্তু সে কথা তো এখন বলা 
যাবে না। রাত্রের খাবার টিফিন কেরিয়ারে ভি রয়েছে । কথা আছে, 
প্যারাডোলে নেমে খাওয়া সেরে তারপর নিমঝোরার দিকে যাওয়া হবে । 

হঠাৎই উঠে সদাশিব রাও দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর 
একজন পোর্টারকে ডেকে কথা বলে আবার চেয়ারে এসে বসলেন ৷ টংট্$ 
করে বাইরে রেলের ঘন্টি বেজে উঠল ৷ লোকজনের ব্যস্ততা কথাবাতার 
স্থরও জোর হল । হরেনবাবু বললেন, “আমরা তাহলে এবার উঠি ৷” 

“বন্থুন না, এত তাড়া কিসের! ট্রেন এলেও তো এখানে দাড়াবে ৷ 
তাছাড়া আমি থাকতে আপনাদের ট্রেনে ওঠা আটকায় কে? তা আপনি 
কি নিমঝোরার সাধুবাবার মন্দিরেই স্পট ঠিক করেছেন 1 

“হ্যা, সেই রকমই ইচ্ছে রয়েছে। তবে আমার জঙ্গল গাইভদের একটু 
আপত্তি ছিল । তাই ভাবছি_” 

“কেন, সাধুবাবার কথা শুনে আপনিও ভয় পেয়েছেন নাকি 1" 

“আরে না-না, আমি ভয় পাব কেন? তবে ঝর্নাটা তো নিচে, ওখান 
থেকে নিশান| পাওয়া যাবে ঠিকই কিন্তু চিতা তো সবচেয়ে চালাক, তাই 

ভাবছিলাম ৷” সদাশিব রাওয়ের কথার জবাব দিয়ে আমার দিকে তাকালেন 
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হরেনবাবু। এসব কথা আমি ঠিকমত বুঝতেও পারছিলাম না শুধু 
নিমঝোরা ঝর্নার কথাই শুনেছি । ঝর্নার জল পড়ে একটা ছোট গর্ত মত 
রয়েছে। সেখানে রাত্রে বনজঙ্গল থেকে বাঘ-ভাল_ক-ময়ুর-হায়েনা সব জল 
খেতে আসে । আমার মুখের ভাব দেখেই সদাশিব রাও বললেন, “মিঃ 
সান্যাল বোধহয় নিমঝোরার ঘটনাটা জানেন না” 

আমি মাথা নাঁড়তেই আমাকে গল্পটা শোনালেন । হরেনবাবু কিছু 
বলতে গিয়েও থেমে গেলেন । 

এবারে সদাশিব রাঁওকে থামিয়ে হরেন সমাদ্দার জবাব দেন, “আরে না 
মশাই, এ সব সেই কোন্‌ মান্ধাতার বাবার আমলের গল্প ৷ প্যারাভোলের 
দেহাতী লোকদের সুখে মুখে শুনে সবাই গল্প বানিয়ে বলে !” এ সব ছেলে 


ভুলানো ছড়ার মত 1৮ 
হরেন সমান্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই চুপ করে যান সদাশিব 


রাও। তবে আমার আগ্রহ দেখেই গল্পের শেষটুকুও আমাকে বলে যান। 

সেই সাধুবাবা কোথায় যে চলে গেছেন কেউ জানে না। কেউ বলে, 
বাঘেই খেয়েছে, আবার কেউ বলে চিরিমিরির কোলিয়ারির এক সাহেব 
নাধুবাঁবার নিষেধ না শুনে নিমঝৌরার ঝর্নার কাছে হরিণ মেরেছিল বলেই 
নাকি সাধুবাবা রাগ করে কোথায় চলে গেছেন । 

এ সবই কথার কথা ৷ তবে একটা আশ্চর্যের কথা, এখনও নাকি রাত্রে 
অনেকেই সাধুবাবার ডেরার সামনে আগুন জ্বলতে দেখে । আবার অনেকে 
রাত্রে নিমঝোরার রাস্তায় যেতে যেতে বাঘের মাথায় হাত দিয়ে আদর করা 
অবস্থাতেও সেই সাধুবাবাকে দেখেছে। তবে সবই লোকের মুখে শোনা। 

গন শেষ করে আবার উঠে পড়ল সদাশিব রাও ৷ দ্বিতীয় ঘণ্টি বেজে 
ওঠে ৷ হরেন বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, “নিন, এবার তৈরি হয়ে নিন 


ইনস্পেক্টর সাহেব । আপনাদের বাহন আসছে 1” 
আবার একদিন এসে গল্প করার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে সদাশিব রাঁওয়ের 


কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমর! ৷ মুন্নালাল আর ছোট্র,লাল আমাদের 
জন্যই এগিয়ে এসেছে ৷ বন্দুকটা মুন্নালালের হাতে দিয়ে পাণ্টটা ঠিক করে 
নিলেন হরেন সমাদ্দার | 

হৈ-হু করে উঠল একদন্গল দেহাতী মেয়ে পুরুষ। ট্রেন আসছে। 
নিজেদের বৌচকা সামলে সবাই ছুটোছুটি শুরু করেছে। হুইসেলের শন্দ 
তুলে ধীর-মন্থুর গতিতে চিরিমিরির গাড়ি এসে থামল মনেন্দ্রগড় স্টেশনে ৷ 

একটা প্রথম শ্রেণীর কাঁমরায় উঠে আয়েস করে বসলাম আমি আর 
হরেন বাবু ৷ মুন্নালাল বন্দুকও ছোট লালকে নিয়ে পাশের কামরায় উঠল। 
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মনেন্দ্রগড়ের পরের স্টেশনই প্যারাভোল । পাহাড় কেটে লাইন 
বসেছে । কয়েকটা বাঁকও রয়েছে । তাই চল্লিশ মিনিটের মত সমজ্ব লাগে । 
বন্দুকটা। সীটে শুইয়ে রেখে হরেন বাবু বললেন, “অনেক দেরি হয়ে গেছে, 
আমন খাবারটা খেয়ে নিই 1” খেতে খেতেই ইঞ্জিনের শব্দ হল । হেলতে- 
দুলতে গাড়ি রওনা দিল প্যারাভোলের দিকে। 
সমাদ্দার বৌদির রান্নার হাতটি সত্যিই ভাল। ভালপুরী আর আলুর 
দম। আুজিও রয়েছে । আমার বাটিতে আর ছুটে! ভালপুরী তুলে দিয়ে 
হরেনবারু বললেন, “কী ব্যাপার সান্তা লবাবু-_সদাশিব রাওয়ের মুখে সাধু- 
বাবার ওই গল্প শুনে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? একদম কথা বলছেন ন! 
সেই থেকে '” 
আমার মুখে তখন ভালপুরী । তাই হাসতে গিয়েও পারলাম না। 
একটু পরে বললাম, “আপনার মত সাহসী শ্রিকারীর সঙ্গে রয়েছি, ভয়-ভর 
মনে আসতেই পারবে না 1৮ 
‘কারে! একেবারে ঠিক কথ! বলেছেন । কত রাত মধ্যপ্রদেশের 
এই সব পাহাড়ী জঙ্গলে শিকার খুঁজে কাটিয়েছি মশাই । ভয়-টয় তে! কিছু 
পাই নি কখনও | তবে হ্যা, গুলি খাওয়া জানোয়ারের ভয় আমার আছে। 
ও সব দেহাতি গালগল্প শুনে ঘরে বসে থাকলে তো ভাল শিকার করাই যাবে 
না” একটানা কথা বলে একট! টে'কুর তুললেন হরেনবাবু । 
জল খেয়ে আমিও স্বস্তি পেলাম। এতক্ষণে যেন শরীরটা ঝরঝরে 
লাগছে। মুন্নালাল আর ছোট্র,লালের জন্যও আলাদা খাবার, দিয়েছেন 
বৌদি। টিফিন ক্যারিয়ারটা! আমিই গুছিয়ে ঠিক করলাম। হরেনবাবু 
ছোট থলি থেকে গুলিগুলো বের করে ভাল করে দেখে গুনে 
নিলেন । 
মন্থর গতিতেই ট্রেন এগিয়ে চলেছে । জানলার ধারে বসে রাত্রের জঙ্গল 
দে'ছি। আকাশে টাদ। পাহাড়ের মাথায় সেই চাদের আলো পড়ে খুব 
সুন্দর দেখাচ্ছে । ট্রেনের গম গম শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে 
হয়ে একটা অদ্ভুত শিহরণ তুলছে মনে৷ 
মাঝে মাঝে ছোট ছোট গাছের ডালও জানলায় এসে বা মারছে। 
সব মিলিয়ে বেশ একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশের মধ্য দিয়েই আমরা চলেছি । 
হরেনবারুর তে| এসব অভিজ্ঞতা অনেক আছে । তিনি বন্দুক গুলি আর 
একটা শিকারের বই নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন । ৰ 
কিছু একট! কথা বলার জন্যই হরেনবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়েছি। কিন্তু 
. কথাটা আর বলা হল না| হঠাৎই ভীষণ জোরে ছুলে উঠে ট্রেনটা একেবারে 


তত 


নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে পড়ল ৷ তীব্র সুরে হুইসেলের শব্দ ওঠে ইঞ্জিন থেকে ৷ 
হরেনবারুর দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে অন্ষুট কণ্ঠে আমি বলি, 

“কী ব্যাপার বলুন তো! ট্রেনটা হঠাৎ থেমে গেল কেন ?” 

“আপনি আর আমি তে দুজনেই এক জায়গায় রয়েছি, কি করে বলি 
বলুন ৷ তবে মনে হয়__লাইনের কিছু গোলমাল ৷? হরেনবাবুর চোখে 
মুখে বিরক্তির আভাস ৷ 

পাশের কামরা থেকে মুন্নালাল আর ছোট্ট,লালও নেমে এসেছে । ওদের 
দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করি, “কেয়া হুয়া? গাড়ি থেমে গেল কেন ?” 

“মালুম নেহি সাব। লাইন মে কোই ঝামেলা হুয়া হোগা, গার্ড সাহাব 
আতে হায়, পুছিয়ে না।” 

ুন্নালালের পাশেই আলো হাতে গা্সাহেব এসে পড়েন ॥ হরেনবাবু 
নিচে নেমে তাকেই প্রশ্ন করেন, “কী ব্যাপার হঠাৎ দাড়িয়ে পড়লেন কেন ? 

গার্ডদাহেবও বাঙালী । হরেন সমান্দারের চেনা মুখের সামনে আলো! 
তুলে বললেন, “আজ যে কী ভোগান্তি শুরু হয়েছে সমাদ্বারবাবু তা কী 
বলব। সেই বিজুরি থেকে শুরু হয়েছে। ব্যাটা গ্যাং কুলিরা তো আজকাল 
আর লাইন ঠিকমত দেখে না। পি-ডর আইও হয়েছে তেমনি । দেখি 
আবার এখানে কী হলো ।” 

এই সব পাহাড়ী লাইনগুলো! বর্ষার সমর প্রায়ই খারাপ হয়ে যায় । 
কোথায় হয়ত কিসপ্লেটের একটা বণ্ট্‌ খুলে গেছে। না হয় বড় পাথরের 
টুকরো পড়ে রয়েছে৷ এই সব আর কি। .হরেনবাবুর সঙ্গে আমিও নিচেই 
এসে দিয়েছি ॥ অন্ত সব কম্পাৰ্টমেণ্ট থেকেও ভীত উৎসুক চোখে সবাই 
বাইরের দিকে চেয়ে আছে। জানতে চাইছে ব্যাপারটা কী? 

সমস্তার সমাধান ' গার্ডসাহেবই করে দিলেন । লাল আলো হাতে নিয়ে 
আমাদের সামনে এনে জানালেন “রেলের লাইনের উপর মন্ত বড় একটা 
পাথরের টাই পড়ে আছে। তাই গাড়ি আর এগোবে না ৷ প্যারাডোল 
স্টেশন থেকে গ্যাং কুলি আর সাহেব এসে, পাথর সরালে গাড়ি নড়বে। 
ইঞ্জিনের হুইপেলেই সংকেত পাঠানো হচ্ছে” 

গার্ডনাহেবের কথা শুনে আমার চোখ তো কপালে ৷ সমাদ্দার মশাইর 
মুখের দিকে তাকানোর সাহস আর আমার নেই | একটা বিকৃত মুখভঙ্গি 
করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হরেনবাবু বলদ, “হয়ে গেল৷ ব্যাটা 
চিতা এখন মনের আনন্দে জল খেয়ে তার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবে। 


আপনার কপালে আর বাঘ শিকার দেখা নেই মশাই 1৮ 
কথাটা বলেই একটু সময় কি যেন চিন্তা করেন হরেনবাঁবু। তারপর 


৩৪ 


সুন্নালালের দিকে তাকিয়ে বলেন, “প্যারাডোল স্টেশন তো এহি রাস্তামে 
থোড়া দূর হোগা_ কেয়া !” 

“জী হাঁ সাহাব, এহি জঙ্গল কা রাস্তামে জানে সে থোড়াহি দূর 
পড়েগা 1৮ 

“তবে কোই বল। কতক্ষণ আর পাথর হঠানোর জন্য বসে থাকব ৷ 
চলুন মশাই _শক্তদমর্থ ছুটো পা থাকতে ভয় কিসের ?” ক্থাটা বলেই 
আবার কামরায় উঠে বন্দুক থলি আর টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নেমে 
আসেন। r 

আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হরেনবাবু আমার 
অবস্থ। বুঝে এবার নিজেই কথাটা খুলে বললেন । হাত দিয়ে অন্ধকারে 
দূরের একট! লাল আলো দেখিয়ে বললেন, “ওই যে দেখুন প্যারাডোল 
স্টেশনের ডিস্ট্যাণ্ট সিগনাল । এখান থেকে খুবই কাছে প্যারাডোল । ওই 
পাহাঁড়টা ডিঙিয়ে যেতে হবে ৷” 

“আমরা কি এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাব ? ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করি 
আমি। সমাদ্দারবাবু আমার পিঠে হাত রেখে বলেন, “জঙ্গল শুধু বাইরে 
থেকেই দেখছেন। একটু ঢুকলেই রাস্তা দেখতে পাবেন। এখানকার 
লোকেরা তো বেশির ভাগ সময় এই রাস্তাতেই চিরিমিরি আর মনেন্দ্রগড় 
যাতায়াত করে৷ মুন্নালালদের সব চেনা, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। আস্মন 
না, আপনার একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হবে ৷” 

কথার মধ্যেই দেখলাম কয়েকজন ছত্রিশগড়ি দেহাতি মেয়ে পুরুষ ছোট 
ছোট বাচ্চাদের কোলে নিয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যেই মিলিয়ে গেল । একবার 
ওই জঙ্গল আর একবার হরেন সমাদ্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে দিধাগ্রস্ত 
মনটাকে সামলে নিলাম ৷ 

আমি নিজের ইচ্ছেতেই হরেনবাবুর সঙ্গে এসেছি । এখন সামান্ত কোন 
কারণে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়াও চলে ন! ৷ তাছাড়া মুন্নালাল ছোট্র,লাল, 
ওর! সব এখানকারই লোক । এ সব রাস্তাঘাট ওদের সবই চের্না। তাই 
মনের সব রকমের ভয়ের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে হরেনবাবুর হাত ধরেই 
বললাম, “তাহলে আর সময় নষ্ট করছেন কেন ? পা বাড়ান ৷” 

আমার হাত ধরে ঝাকিয়ে হরেনবারু তার ভাঙা ভরাট গলায় বলে 
উঠলেন, “গ্যাটস লাইক এ গুড় বয়। তাছাড়া ভীতু বলে বাঙালীর 
বদনামটাই বা আপনার থাকবে কেন? জানেন তো কবির সেই বিখ্যাত 
গানের লাইন--ছুর্গম গিরি কান্তার মরু-_-। আমি তো মশাই সব সময় 
এই লাইনটা জপ করি শিকার করতে এলে!” 


৩৫ 


এর পর আর কথা চলে না । হরেনবাবুর হাত ধরেই রেলের লাইন 
‘পেরিয়ে নিচের ঢালু জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাই। মুন্নালাল আগে আগে 
যাচ্ছে । আমি আর হরেনবাবু মাঝখানে । আমাদের ঠিক পাশে ছোট্র,লাল 
টর্চ জেলে রাস্তা দেখাচ্ছে । 

মনের মধ্যে অদ্ভুত একট! রোমাঞ্চের আলোড়ন উঠছে বারুব্লার । মধ্য- 
প্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলে চাকরি করছি তো অনেকদিন । কিন্ত এই রকম 
পরিবেশে এর আগে কখনও জঙ্গলের রাস্তায় চলাফেরা করিনি । প্রথমটা! 
হাটতে বেশ একটু কষ্টও হচ্ছিল। হরেনবাবু অবশ্যি জোরে পা চালাচ্ছেন। 
সবচেয়ে আগে ই|টছে মুন্নালাল | . 

একটা পাকা! বাশের লাঠির মধ্যে কিছু জিনিস ঝুলিয়ে কীধে রেখেছে । 
এক হাতে শক্ত করে লাঠিট! ধরে মচঅচ করে জুতোর শব্দ তুলে হাঁটছে 
মুন্নালাল । 

আমাদের পাশে থেকে ছোট্ট,লালও আমাকেই সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে । 
হরেনবারুর অভয়বাণী থামতেই ছোট্ট,লাল বলে, ‘এ রাস্তায় কোন ভয় নেই 
বাবু ৷ বাঘ-ভাল্ল,ক এখান দিয়ে যায় না। এক শুধু পাহাড়ী সাপ মাঝে 
মাঝে রাস্তায় শুয়ে থাকে ৷” 

ছোট্র,লালের কথা শুনে এতক্ষণে সত্যি খুব ভয় হয় আমার ৷ ভাল 
করে নিজের দিকেই চোখ রাখি । বাঘ ভাল্ল,ক নয় বোঝা যায়। কিন্তু এই 
পাহাড়ী সাপের ভীষণ গৌ। একবার শিকারের নাগাল পেলে আর 
রক্ষে নেই। 

হরেনবাবু হেসে বলেন, “নাঁমশাই, ও সব সাপটাপ এখন বেরবে না । 
সব ব্যাটা পাহাড়ের গর্তর মধ্যে না হয় বাশঝোপের আড়ালে দিবি শুয়ে 
নাক ডাকাচ্ছে। আপনি শুধু আমাকে ফলো! করে পা চালান ।” 


চাদট| আরও বড় হয়েছে। বড় বড় শাল আর মহুয়া গাছের ভাল- 
পালার ফাক দিয়ে টাদের আলো এসে পড়েছে জঙ্গলের বুকে । ঠিক রাস্তা 
বলতে বা বোঝায় এটা তা নয়। তবে কিছুটা চলার পরই বুঝলাম, এখান 
দিয়ে লোক যাতায়াত করে মহুয়া আর শাল গাছ ছাড়াও ঘন কাট! গাছের 
জঙ্গল রয়েছে । কিন্তু মাঝে মাঝে কাটা গাছের ঝোপগুলো কেটে পরিষ্কার 
করা । 

হরেনবাবু বললেন, “চিরিমিরির জঙ্গলে পূর্ণিমার রাত্রে প্রায়ই একজোড়া 
সাদা ময়ূর দেখা যায়। গত মাসে কোলিয়ারির আ্যাসিসটান্ট ম্যানেজার 
মিঃ শ্রীনিবাসন দেখে এসেছে। একদিন আপনাকে সঙ্গে করে যাবো কি 
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বলেন % 
সাদা ময়ুর দেখার লোভ হলেও এখন আর সেকথা মনে আসে না। ' 


হরেনবাবুর কথার জবাব দিতেই বলি, “সে না হয় হবে। কিন্তু এই রাস্তায় 
কতক্ষণ চলতে হবে বলুন তো ?” র 

“এই তৌ শুরু হল মশাই । এখনও ধরুন প্রায় আধঘণ্টা হাটতে হবে | 
কেন কষ্ট হচ্ছে আপনার ?” 

«না, কষ্ট কি__-তবে যে কাজে যাচ্ছি সেট! ভালয় ভালয় ঘটলে হয় ৮ . 

“ঘা বলেছেন মশাই । আমার তো শুধু মনে হচ্ছে কতক্ষণে নিমঝোরার 
পৌছব 1” কথাটা বলেই কয়েক পা বেশ জোরে এগিয়ে যান হরেন 
সমাদ্দার ৷ মুন্নালাল চাদের আলোয় রাস্তা দেখে অনেকটা এগিয়ে গেছে। 
পথের নিশানা ওকে ঠিক রেখেই এগোতে হবে। এই জঙ্গলের রাস্তায় 
নিমঝোরা ঝর্নার কাছে যাবার ঠিক রাস্তা একমাত্র মুন্নালীলই চেনে । 

ছোষ্টুলাল টর্চটা বার করে জালাচ্ছে আর নিভিরে দিচ্ছে। ও বেশ 
মজা পেয়েছে এই কাজে । আমাদের গাড়ির ড্রাইভার একভাবে বাজিয়ে 
যাচ্ছে । এবার কিছুটা থেমে থেমে বাজাচ্ছে। হয়ত এইভাবেই সংকেত 
বুঝে প্যারাডোলের স্টেশন থেকে লোক আসবে । 

আমাদের আগে যে কয়েকজন যাত্রী নেমে জঙ্গলের রাস্তার চলছিল, 
কিছুট। দূর থেকে তাদের কথাবার্তার শব্দও কানে এল এবার । ছোট্ট,লাল 
বলল, “আভি খোড়া দূর হায় সাহাব । এই রাস্তা শেষ হলেই একট! 
ছোটনত পাহাড়ী টিলা পড়বে ৷ নেট! পেরিয়ে গেলেই প্যারাডোল স্টেশনে 


যাবার পথ ৷” $ 
হরেনবাবু দূর থেকে আবার হাক দিলেন, “কী হল সান্যালবাবু, ঠিকমত ' 


আসছেন তো ?” ) 

আমিও জোরে জবাব দিলাম, “হ্যা; ঠিক আসছি। আপনি এগিয়ে 
যান।” জঙ্গলের মধ্যে আমাদের কথার শব্দগুলো গম গম করে উঠল । 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই কথার শব্দের সুর বাজতে থাকল কানে । 

আমাদের কাছ থেকে অল্প দূরে সেই দেহাঁতি লোকদের এবার স্পষ্ট 
দেখতে পেলাম! ওরা দাড়িয়ে পড়েছে। সামনের দিকে ভাল করে 
তাকাতেই চাদের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ল ছোট পাহাড়ী টিলাট]। 
পেরিয়ে গেলেই প্যারাডোল স্টেশন। ভিসট্যান্ট সিগনালের আলেট। 
এখান থেকে উজ্জল দেখা যাচ্ছে । হয়ত ওই পাহাড়ের উপরেই বসানো 
আছে সিগনীলের পোস্ট ৷ J 

দেহাঁতি লোকেরা নিজেদের মধ্যেই কিছু বলাবলি করছিল । আমাদের 
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‘দেখে জড়সড় হয়ে একপাশে সরে দাড়াল সবাই, হরেনবারু কাছে এসে 


বললেন, “কী হল, এখানে দাড়ালেন কেন? ওই ছোট টিলাটা পার হতে 
হবে যে। পারবেন তো!” 

বারবার সেই আমাকেই “পারবেন তো” বলাতে একটু রাগও হলো । 
কিন্ত মুখে নে সব প্রকাশ না করে বললাম, “এতখানি রাস্তা জঙ্গলের মধ্য 
দিয়ে যখন আসতে পারলাম তখন ওই ছোট পাহাড়ট! ঠিক পার হতে 
পারব। আমিই আগে যাচ্ছি ।” 

কথাট! বলেই সামনের খাড়াই রাস্তায় এগিয়ে গেলাম । জোরে হেসে 
উঠে হরেনবাবু বললেন, “আস্তে যান সান্যাল বাবু, একটু আস্তে পাহাড়ী 
রাস্তা তো, পড়ে যাবেন ৷” 

পাহাড় একে বলা চলে না। চারদিকের জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎই এ 
জায়গাটা যেন মাথা উচু করে আকাশের দিকে হাত বাঁড়িয়েছে। ছোট 
ছোট বুনো লতা আর বীশগাছের ঝোপ, কয়েকটা মহুয়া গাছও উঠেছে 
পাহাড়ের গা ঘেষে। 

মুন্নালাল এবার আমার সঙ্গে হাটছে। হরেনবাবু আর ছোট্ট,লাল একটু 
পিছিয়ে পড়েছে । মুন্নালালকে কিছু বলার জন্যই ওর দিকে তাকিয়েছি। 
কিন্ত তখন মুন্নালালের চোখে মুখে ভয়ের মুখোস। ভীতি-বিহুল চোখে 
হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে এক ঝটকায় আমার হাত ধরে কয়েক পা পিছিয়ে 
আসে ও। ঘটনার আকন্সিকতার আমিও কেমন বিহুল হয়ে যাই । হরেন- 
বাবু তাড়াতাড়ি এসে মুন্নালালের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা 
করেন,__“কেয়া হুয়া? থেমে গেলি কেন?” 

ওইখানে দাড়িয়ে থেকেই হাত দিয়ে একটু দূরে কি যেন হরেনবাবুকে 
দেখায় মুন্নালাল। তারপর কীপা কীপা গলায় বলে, “অভি রুক যাও 
সাহাব । বহুত খতরনাক সীপ ৷ শিকার ভি মুখ মে হায় ৷” 

ুন্নালালের কথা শেষ হতেই আমি আর হরেনবাবু একসঙ্গে সামনের 
দিকে তাকাই । ছোট্ট,লালও মুন্নালালকে জড়িয়ে ধরে সেদিকেই দেখে । 

একটা বড় পাহাড়ী সাপ মন্থর গতিতে তখন সেই রাস্তায় এগিয়ে 
যাচ্ছে। ওর মুখে কী একটা যেন আধগেলা অবস্থায় রয়েছে। দূর থেকে 
আমার মনে হল সাপের মুখে একটা ছোট মত বানর। পিছনের ছুটে। পা 
আকাশের দিকে বাড়ানো । ঘটনার চমকে আমি সত্যি দিশেহারা! হয়ে 
পড়েছি। হরেনবাবুর চোখে মুখেও ভয়ের রেখা ফুটে উঠেছে । 

এই সব পাহাড়ী সাপ এমনিতে খুব ঠাণ্ডা। কিন্ত ঠিক এই সব সময়ে 
মানে, যখন খাবার ধরে রাস্তায় চলে তখন সামনে যে কোন বাধাই আস্থক 

খোংগসারার-__৩ ( নিমঝোরা ) 


৩৮ 


না কেন সব তছনছ করে দেয়। আর একবার যদি মুখের শিকার ছুটে 
যায় তাহলে আর রক্ষে নেই । মুন্নালাল ঠিক সময় মৃত সাপটাকে না দেখলে 
আজ একটা চরম অঘটনই ঘটে যেত । 

ভয়ে আমার বুকটা টিপ টিপ করছে। ফ্লাস্ক থেকে জল গড়িয়ে আগে 
হরেনবাঁবু খেলেন; তারপর আমাকেও দিলেন । পর পর চার গ্রাম জল 
খেয়ে বুকের কীপুনি কমলেও পুরোপুরি দূর হলো না । 

প্রায় মিনিট দশেক. লাগল সাপটা চলে যেতে । সামান্য দূরেই একটা 
বাশ ঝোপ । মুখের শিকার নিয়ে মনের আনন্দেই মহারাজ বাশঝোপের 
আড়ালে গা ঢাকা দিলেন । 

মুন্নালাল এবারে হাসতে হানতে আমার সামনে এসে বলল, “আভি 
চলিয়ে বাবু, কোই ডর নেহি।” হরেনবাবুও সাহস জোগাছে ন, “হা, ভয় 
আবার কি! খিদে পেলে সবাই খাবার খোজে । ওর খাবার মিলেছে, 
তাই ঘরে চলে গেল। নিন বসন অনেক দেরি হয়ে গেল ৷” 

ফুটফুটে জ্যেৎস্সার আলোয় ছোট পাহাড়ী টিলাটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে । 
একটু সময় দাড়িয়ে থেকে নিচের জঙ্গলের "রাস্তাটা আবার ভাল করে 
দেখলাম । যে রাস্তা দিয়ে এতখানি হেঁটে এলাম সে সব আর কিছুই দেখা 
যাচ্ছে না। শুধু ঘন জঙ্গলে ঢাকা বন। 

মহুয়! গাছের ডাল থেকে কয়েকটা পাখি একসঙ্গে শব্দ করে ডেকে 
উঠল। মুন্নালালের হাতি ধরেই এবার আস্তে আস্তে নামা শুরু করলাম । 

হরেনবাবু আগে আগে যাচ্ছেন। ছোট্রলালও মাঝখানে রয়েছে। 
এতক্ষণে পরে কেন যেন সেই সাধুবাবার কথাটা যনে পড়ল আমার ৷ মুন্না- 
লালকে বললাম, “নিমঝোরার কাছে নাকি এক দাধুবাবা থাকতেন মুন্নালাল! 
তুমি কিছু জান ?” 


আমার প্রশ্ন শুনে মুন্নালাল থমকে দাড়িয়ে গেল। ওর চোখে মুখে 
আবার ভয়ের রেখা ৷ ছুই হাত যুক্ত করে কপালে ঠেকাল।' তারপর 
বিড়বিড় করে কি যেন বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ওই সিদ্ধি- 
বাবাকা বারে মে সবকোই জানতা হায় সাহাব। মহাপুরুষ যে। জঙ্গলকা 
জানবর ভি উনকা| সাথ খেলতা থা । সাবক! সাথ উনক! বহুত পেয়ার ভি 
থা। কারও কখনও ক্ষতি করত না সাধুবাবা। নিমঝোরার বর্নার কাছে 
যে সব জন্তজানোয়ার থাকে তারাও RIEU ভগবানের মত মানত !” 


“ত সে সাধুবাব| হঠাৎ চলে গেল কেন!” মুন্নালাল থানতেই প্রশ্ন 
করি আমি । 
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আবার ছুই হাত কপালে ঠেকিয়ে মুন্নালাল চলতে চলতেই আমাকে 
গল্প শোনায় ৷ 


«এ কথা তে। একবার বললেন চিনিকাকু ৷ সেই স্টেশন মাস্টার সদাশিব 
রাও নাকি তিনিই তো। বললেন আপনাকে” অরিন্দম সান্যালের কথার 


মধ্যেই বলে এঠে রুণু । 
বুনুও বলে, “হ্যা কাকু, সেই 
মারার পরই কোথায় যেন চলে গেলেন, সে কথা 


আমাদের ৷” 
«তোরা থাম তোঁসব কথার মধ্যেই কথা বলা। তোরা কি সেই 


রাত্রে কাকুর সঙ্গে ছিলি। যেমন যেমন ঘটেছিল চিনিকীকু সেই মত 
বলছেন । গল্প শেষ না হতেই শুরু একটার পর একটা প্রশ্ন । এত বিচ্ছিরি 
লাগে না॥ আপনি বলুন কাকু তারপর মুন্নালাল আপনাকে কী বলল 1!” 
রুণু-ঝুন্ুকে ধমকের সুরে কথা বলে চিনিকাকুর কোলের দিকে আর একটু 
এগিয়ে বসে মানু । দিদির কথায় রাগ হলেও ঝুমু আর কথা বাড়ায় নাঁ। 


রুণুও মাথা নিচু করেই থাকে । 


সাধুবাবা যে সেখানে নেই, একটা হরিণ 
তো আপনি আগে বলেছেন: 


অরিন্দম সান্যাল রুমাল দিয়ে মুখ মুছে হাসি হাঁসি মুখেই ঝুনুর দিকে 
তাকান। তারপর বলেন, “না-না, ঠিকই ধরেছ তৌমরা, সাধুবাবার কথাটা 
আমি সদাশিব রাওয়ের কাছে তখন শুনেছিলাম ত! ঠিক তবে মুন্নালাল 
তো এই দেশের লোক! তাই ওর মুখ থেকে আরও কিছু জানবার জন্যই 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম । 

তা সে যাই হোক, মুন্নালীলের কথা থেকে একটা! বিষয় পরিষ্কার হলে! 
যে নিমঝোরার সেই সাধুবাবা জঙ্গলের জন্ত-জানোয়ারদের মানুষের থে(েও 
বেশি ভালবাসতেন । এমন কি শরীরে আঘাত পাওয়া বড় বড় বাঘও নাকি 
পরম নির্ভয়ে সাধুবাবার কাছে এসে ওষুধ লাগিয়ে যেত ৷ 

সাবুবাবার একটাই নির্দেশ ছিল_তার আন্তানার কীছে কেউ যেন 
শিকার ন! করে। আর কোলিয়ারির এক সাহেব সেই কথ না শুনে 
হরিণ শিকার করেছিল বলেই সাধুবাবা নাকি আস্তানা ছেড়ে কোথায় যে 
চলে যান কেউ জানে না। 

তবে এখনও অনেকেই নাকি দেখেছে, বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শরীরের 
আঘাত পাওয়া ভাল্ল,ক বা বাঘ স্থযোগ পেলেই সাধুবাবার কুঠিয়ার “মনে 
গড়াগড়ি খায়। আর আশ্চর্য ওই ভাবে ধুলোর গড়াগড়ি খেয়ে তাদের 
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অন্মুখও সেরে যায় । গ্রামের অনেক মানুষও অন্ুখ-বিস্খ করলে সাধুবাবার 
কুঠিয়ার মাটি নিয়ে শরীরে লাগায় । - যার যেমন বিশ্বাস, এ নিয়ে তর্ক 
চলেনা। 

মুন্নালালের কথা শুনে আমারও একটু আশ্চর্য লাগল । সব জেনেশুনেও 
হরেনবাবু কি করে এই নিমঝোরার ঝর্নার কাছে শিকার করতে এলেন 
বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কী আর করা যাবে। মুন্নালাল বলল, ও নাকি 
নিষেধ করেছিল এখানে আসতে। কিন্তু সাহেব তো চিতা বাঘের কথা 
শুনে আর কোন কথাই শুনবেন না। তাই অনিচ্ছা সত্বেও মুন্নালালদের 
আসতে হয়েছে । 

কথা বলতে বলতে হাঁটার জন্যই আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম । 
হরেনবাবু দূর থেকে হাক লাগালেন-_“কেয়া৷ হুয়ারে মুন্নালাল ?” 

“কুছ নেহি সাহাব, আপ চলিয়ে।” হরেনবাবুর কথার জবাব দিয়ে 
জোরে পা চালায় মুন্নালাল। আমার কোনও কষ্ট হয় নি, সেই কথাটা 
বেশ জোর দিয়েই বলে ৷ 

পাহাড়ী টিলার এবড়ো-খেবড়ো৷ রাস্তা শেষ হয়ে আসে । এবার নিচে 
নামতে হবে। হরেনবাবু আর ছোট্র,লাল দাড়িয়ে পড়েছে । কয়েক খণ্ড 
কালো মেঘ এবার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে । 

টাদের আলো মাঝে মাঝে সেই মেঘের ফাক দিয়ে আসছে আবার 
মিলিয়ে যাচ্ছে । আকাশের দিকে তাকিয়ে হরেনবাবু বললেন, “আজ 
মশাই আমারও দেখছি যাত্রাটা ঠিক হয় নি। এতক্ষণ বেশ পরিষ্কার 
আকাশ ছিল। হঠাৎ দেখুন না বৃষ্টির কালো মেঘ এসে জড় হলো। যাক 
গে যা হবার হবে। আপনি আসন্ন । 

হরেনবাবুর কথা শেষ হতেই বিদ্যুৎ চমকে উঠল। একটু পরেই গুরু- 
গম্ভীর মেঘের ভাক। মেঘের ডাকের শব্দ পাহাড়ের বুকে আছড়ে পড়ে 
গুম গুম আওয়াজ তুলতে লাগল । 

আমি বললাম, “তাহলে কী করবেন? নিমঝোরাতে যাবেন, না 
প্যারাডোল স্টেশনেই ফিরে যাবেন আবার !” 

“ক্ষেপেছেন মশাই, বাঘে আটকাতে পারে নি আর আকাশের মেঘ হরেন 
সমাদ্বারের শিকার আটকাবে ! সোজা নিমঝোরার সাধুবাবার আস্তানায় 
গিয়ে উঠব।” আমার হাত ধরে কথাটা শেষ করলেন হরেনবাবু। 

পাহাড়ী টিলা থেকে নেমে একটু গিয়েই একটা বড় বুনো ঝোপ ৷ সেটা 
পার হতেই চোখে পড়ল আবার সেই পায়ে হাটা রাস্তার নিশানা । 

রাস্তাটা এখান থেকে ছুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে । একটা দক্ষিণে 
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আর একটা টিলাকে পিছনে রেখে সোজা পশ্চিমে । হরেনবারু বললেন, এই 
দক্ষিণের রাস্তাটা প্যারাডোল স্টেশনে গিয়ে উঠেছে। আর আমাদের 
সামনে যে রাস্তাটা, এই রাস্তায় একটু গেলেই সাধুবাবার কুঠিয়া। তারপর 
একটা খাদ। আর খাদের অপর পারেই পাহাড়ের বুক চিরে নেমেছে 
নিমঝোরা ঝর্না । 

এতক্ষণ পর, হরেনবাবুর নিদেশসতই আমরা সাধুবাবার ডেরার রাস্তায় 
পা চালালাম । মুন্নালাল আর ছোট্র,লাল একসঙ্গে হীতজোড় করে কপালে 
ঠেকাল। মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করে আমিও সেই সাধুবাবার উদ্দেস্টেই 
প্রণাম জানালাম । 

বন্দুক কীধে ঝুলিয়ে হরেনবারু বেশ জোরে জোরেই হাটছেন। আমারও 
এখন হাটতে আর তেমন কোন কষ্ট হচ্ছে না । 

রাস্তা একেও বলা চলে না । তবে মানুষজন যাতায়াত যে করে সেটা 
বোঝা যাচ্ছে। আকাশটা এখন প্রায় পুরোপুরি কালো মেঘে ঢেকে গেছে। 
চাদের আলোও দেখা যাচ্ছে না । মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের আলো ঝলসে 
উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ডাক । 

প্রায় মিনিট দশেক হাটার পর একটা প্রশস্ত জায়গায় এসে দাড়ালাম 
আমরা ৷ জঙ্গলের মধ্য থেকে হঠাৎই যেন জায়গাটা আলাদা হয়ে গেছে। 
বেশ পরিষ্কার ৷ মুন্নালাল আর ছোট্ট,লাল ওদের কাধে ঝোলান লাঠি 
নামিয়ে বসে পড়ল। 

হরেনবাবু আমার কাছে এসে বললেন, “নিন আর ভয় নেই, সাধুবাবার 
আস্তানার কাছাকাছি এসে গেছি.। ওই দেখুন, সামনেই সাধুবাবার কুঠিয়া ৷ 
ওর ঠিক অপর দিকেই নিমঝোরা ঝর্না। জায়গাটা বেশ সুন্দর, তাই না ?” 

হরেনবাবুর কথা শেষ হতেই জোরে মেঘের ডাক ভেসে আসে । একটা 
সৌ-সো আওয়াজও কানে আসে । গাছের ডালপালাও বাতাসে কীপতে 
থাকে । মুন্নালাল উঠে বলে, “চলিয়ে সাহাব, ভগবান কা কুঠিয়া মে 
চলিয়ে ৷” 

মুন্নালালের সঙ্গে প্রায় ছুটতে ছুটতেই আমরা এসে একটা বড় পাথরের 
চাতালের উপর দাড়াই। এ জায়গাটা আরও পরিষ্কার । মাথার উপরে 
খড়ের ছাউনি । একপাশে কিছু পোড়া কাঠ। হরেনবাবু বললেন, 
“এইটাই সেই সাধুবাবার ছেড়ে যাওয়া কুহিয়া।” 

অবাক বিস্ময়ে আমি চারদিক দেখতে লাগলাম ৷ 

সাধুবাবার এই ডেরায় এসে উঠতেই মন থেকে ভয়টা অনেকখানি কমে 


গেল। বেশ ভাল লাগছে এখন। জায়গাটা সত্যি খুব শান্ত । একটা! 
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বড় পাহাড়ের উপরেই যেন চাঁতাল ৷ নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে 


যায় ! গভীর খাদ । ঘন জঙ্গলে ভরা । 

খাঁদের অপর পার থেকে ভেসে আসছে ঝর্নার জল পড়ার শব্দ । হরেন" 
বাবু বন্দুক হাতে সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেলেন। মুন্নালীল আর 
ছোট,লাল একসঙ্গে বসে আছে চুপ করে। সাহেবের যেমন হুকুম হৰে 
তেমনি কাজ করবে ওরা । নু 

হরেনবাবু আমাকে বললেন, “খুব সুন্দর জায়গাটা, তাই না 
সান্তালবাবু ?” 

“হ্যা, খুবই, সুন্দর! দিনের বেলায় একদিন এসে আবার দেখতে 
হবে ৷” 

«তা দেখবেন বই কি--একবার যখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে মজা পেয়েছেন 
_ তখন দিন রাত্রির তফাৎ বুঝতে আবার আসতে তো হবেই । এ মশাই 
এক সাংঘাতিক নেশ। ৷” 

“আপনার চিতাবাঘ আসতে কত দেরি হবে cil 

হঠাৎই আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসি আমি । হরেনবার্‌ গম্ভীর ভাবে 
বলেন, “এ সব রাজা-রাজড়ার মেজাজ মশাই মানুষের বিচারবুদ্ধিতে ধরা যায় 
না। তবে বর্নার এই মিষ্টি জল আর লবণের মত মাটি খেতে সব 
ব্যাটাই একবার করে আসে৷ একটু সবুর করুন, কত রকমের জিনিস 
দেখতে পাবেন 1” 

অল্প একটু ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়ে আকাশটা পরিক্ষার হয়ে যাচ্ছে। 
গাছের পাতার ফাক দিয়ে একটু একটু করে চাঁদের আলো আবার এসে 
পড়ছে মাটিতে । গাছের পাতায় জমে থাকা জল ঝরার শব্দও হচ্ছে টিপ 
টিপ করে। 

পাথরের চাতালট। বেশ বড় । হরেনবাবু থলি থেকে গুলি বের করে 
বন্দুকে ভরে নিলেন । আমার দিকে তাঁকিয়ে বললেন, “আপনার অভ্যেস 
থাকলে আর একটা বন্দুকও নিয়ে আসতাম ৷” 

“কী যে বলেন সমাদ্দীরমশী ই, আপনি থাকতে আমি বন্দুক ধরব কেন 
রসিকতা করেই জবাব দেই আমি । 


% 
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হরেনবাবু হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য কথা৷ বলেন, “কয়েকটা! ডালপুরি তো 


রয়েছে । খাবেন নাকি ?” পেটে খিদে থাকলে শিকারে শান্তি নেই ৷” 
নানা, এখন আর খাওয়া নয়, ওগুলো বরং মুন্নালালদের দিয়ে দিন ৷” 
হ্যা, সেই ভাল । ও ব্যাটার! আবার ভাল করে না খেলে কাজই 

করতে পারেনা” কথাটা বলেই মুন্নালালকে ডেকে টিফিন ক্যারিয়ারটা। 


BS 


নিয়ে নিতে বলেন হরেনবাবু ৷ 

আমি সামনে এগিয়ে নিমঝোরা ঝর্নার জল পড়া দেখতে থাকি । উঁচু 
পাহাড়ের বুক চিরে ছোট্ট রূপোলি রেখার মত জল বেরিয়ে আসছে 
তারপর সেই জলের রেখা পাহাড়ের গায়ে ধাকা খেতে খেতে সজোরে নিচের 
দিকে গড়িয়ে পড়ছে । ঝম্বঝম্বমূঝমূ সুরে একটা শব্দও হচ্ছে। 

পাহাড়ের মাথায় দুটো গাছ গায়ে গা লাগিয়ে উপরে উঠে গেছে। 
ঘূর থেকে দেখেও মনে হচ্ছে গাছ ছুটে! বেশ মোটা।। হরেন বাবুই বললেন, 
ওই গাছ দুটোর একটা নিম আর একটা মহুয়া। এ এক আশ্চর্য সংযোগ । 
নিম আর মহুয়া গাছ এক জায়গায় বড় হয়ে উঠেছে। 

ঝর্নার জল পড়ে নিচে যে জায়গাটা, একট! ছোট গর্ত মত হয়েছে 
সেখানেই জঙ্গলের জন্তজানোয়ারেরা জল খেতে আসে । দিনের বেলায় 
আশেপাশের গ্রাম থেকেও মেয়েরা এই ঝর্নার জল নিয়ে যায় । 

আমি মুগ্ধ চোখে নিমঝোরা ঝর্না আর তার চারদিকের গাছপালার 
শোভাই দেখছিলাম । হঠাৎ হো-হো-হো-হো করে একট! শব্দ ভেসে এল 
ওপারের পাহাডের মধ্য থেকে । চমকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে এলাম । 
আর একটু হলেই হরেনবাবুর গায়ে ধাকা লাগত। 

পিছনে ঘুরে তাকাতেই হরেনবাব্‌ বললেন, “ভয় নেই, এটা হায়েনার 
ভাক। ওই পাহাড়টা থেকেই চিরিমিরির রেঞ্জ শুরু হয়েছে। মাইলের 
পর মাইল শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। এই সব গভীর জঙ্গলে অনেক বাঘ 
থাঁকে। আর বাঘের দোসর হচ্ছে হায়েনা। তাই ভয় পাবেন না” 

হরেনবাবুর কথায় আচমকা ভয়ের ভাবটা কাটলেও পুরোপুরি 'াখস্ত 
হতে পারলাম না। এতক্ষণ পরে আমার সহচর হরিরামের কথাটা মনে 
পড়ল। এই পাগলা শিকারীর সঙ্গে রাত্রির জঙ্গলে না এলেই ভাল হত । 

মনের ভয়টা দুরে সরিয়ে হরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আমরা কি 
এখানেই থাকব ? বৃষ্টি তো এখন নেই, নিচে নামবেন না ?” 

“না ভেবে দেখলাম, এখান থেকেই স্পটটা ভাল দেখ! যাবে। তাছাড়া 
বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যেও পড়বে । বেশ কিছুটা আড়াল রয়েছে। গুলি 
খেয়ে আর যাই হোক, এত দুরে লাফাতে পারবে না চিতাবাঘ ৷? আমাকে 
বেশ ভাল করে সব কথা বুঝিয়ে বললেন হরেনবাবু। | 

মুন্নাল্যল আর ছোট্ট_লাল কাছে এসে দাড়িয়েছে । ওদের দিকে তাকিয়ে 
বললেন, “কীরে, এখান থেকে গুলি করলে নিচের নিশানা ঠিক হবে না ?” 

ওরা আর এ কথার কী জবাব দেবে, বোকার মত মুখ করে ঘাড় 
নাড়ল শুধু ৷ 


৪৪ 


আবার ঘুরে সামনের দিকে তাকাতেই ভীষণ অবাক হয়ে যাই আমি । 
একটু জোরেই বলে উঠি, “দেখুন সমাদ্দারবাবু_ দেখুন কতগুলো হরিণ 
একসঙ্গে জল খাচ্ছে ৷” 
আমার কথায় চমক্েই ওঠেন হরেন সমাদ্দার, তারপর একটু এগিয়ে 
সামনে তাকিয়েই বলেন, “সত্যি খুব সুন্দর হরিণগুলো-_ছুটো স্পটেড 
ডিয়ারও রয়েছে । চালাব নাকি গুলি ?% কথাটা বলেই হাতেই বন্দুকটা 
তুলে ধরেন । 
হঠাৎ মুন্নালাল জোরে ছুটে এসে হরেনবাবুর সামনে এসে বলে, “ইধার 
এ কাম নাহি করনা সাহাব, শিকার খেলনা. হায় তো চলিয়ে নিচু মে।” 
“কেন, এখান থেকে শিকার করলে কী হবে? শিকার মরলে তখন 
তোরা নিচে গিয়ে নিয়ে আসবি । যা ভাগ-_” একটু বিরক্ত হয়েই মুন্না- 
লালের দিকে তাকান হরেন সমাদ্দার ৷ 
আমি বলি, “থাক না হরেনবাবু, আমরা তো আর হরিণ মারতে আসি 
নি। কাজেই শুধু শুরু গুলি খরচ করে কী হবে? চিতাবাঘ এলে তখন 
যা হয় করবেন। হরিণগুলো৷ দেখতে দিন ৷” 
“বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন মারব না। তবে শিকার আমি 
এখান থেকেই করব ৷ ব্যাটাদের যত সব আজগুবি ভড়ং ৷” 
আমার কথায় বন্দুক নামিয়ে হরেনবাবু পিছিয়ে আসেন। মুন্নালালের 
কানে কানে ফিসফিস করে ছোট্ট,লাল কি যেন বলে। হাতের ইশারায় 
হরেন সমাদ্দারকে বুঝিয়ে বলতেই মুন্নালাল আমাকে মিনতি জানায় । 
একসঙ্গে প্রায় পাশাপাশি পাঁচটা হরিণ ঝর্নার জল খাচ্ছে । একটু পরে 
পরেই মুখ তুলে চারদিক দেখে নিচ্ছে। এত কাছ থেকে জঙ্গলের হরিণ 
এর আগে আর কখনও দেখি নি। হঠাৎ একটা শব্দ হতেই একছুটে সব- 
গুলো হরিণ চোখের নিমেষে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল । 
ছুটে। শিয়ালের মত প্রাণী মারামারি করতে করতে জলের গর্ভটার কাছে 
এবার এসে দাড়াল । ওদের ঘড়-ঘড় আওয়াজ শুনে বুকে কাশ ধরে যাবার 
মত, হরেনবাবু কাছে এসে বললেন, “এ দুটোই বড় জাতের হায়েনা ৷” 
কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে আবার দেখলাম দুজনাই শান্ত 
হয়ে উপরের দিকে তাঁকাল। আমি একটু পিছিয়ে এলাম। হরেনবাবু 
হেসে বললেন, “ভয় নেই, ওরা জল খেয়ে এখুনি চলে যাবে । আর 
আমার হনে হচ্ছে__কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় শিকার আসবে এখানে ।৮ 
হায়েনা ছটো জল খেয়ে আবার হো-হো করে ডাকতে ভাকতে জঙ্গলের 
মধ্যে ঢুকে গেল। এতক্ষণে আবার আমার ভয় করতে শুরু করল। 


দুটো স্পটেড ডিয়ারও রয়েছে। 
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রাতও হয়েছে বেশ ৷ মুন্নালালের কাছ থেকে টর্চ নিয়ে ঘড়ি দেখলাম, 
রাত প্রায় একটা ৷ : 

এতক্ষণ যেন একটা ঝৌকের মাথায় সময় কেটে গেছে। কিন্ত এখন 
এই নিস্তব্ধ অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে আমরা চারজন মান্ুৰ একট! অজানা 
ভয়ের মুখোমুখি হতে এগিয়ে চলেছি! হরেন সমাদ্দার শিকারী মানুষ ৷ 
এই রকম রাত্রির নিস্তব্ধ জঙ্গলে উনি হয়ত বহুবার শিকারে বেরিয়েছেন। 
কিন্তু আমার এই অভিজ্ঞতা তো প্রথম ৷ তাই কিছুটা ভয় কিছুট। 
রোমাঞ্চের শিহরণ মনের মধ্যে বারবার আলোড়ন তুলে আমাকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলছিল। 

সাধুবাবার কথাগুলোই আবার নতুন করে মনের মধ্যে তোলপাড় 
করছিল। মুন্নালাল আমার কাছে এসে বলল, “সাহাব কা মজি কুছ সমঝ 
মে নেহি আতা হ্যায় বারু। সাহেব যে কখন কি করেবেন, কিছুরই ঠিক- 
ঠিকানা নেই ৷” 

মুন্নালালের এ কথার কোন জবাবই আমি দিতে পারলাম না। 
ইরেনবাবু হঠাৎই বন্দুক হাতে আমাদের সামনে এসে বললেন, “বুঝলেন 
সান্যাল মশাই, ভেবে দেখলাম, এখানে থাকলে ঠিক নিশানা হবে না। 
তার চেয়ে বরং নিচে ওই যে জায়গাটা দেখা বাচ্ছে। ছুটে। গাছের 
মঝখানে ফাঁকা মত একটু জার়গা। ওখানেই আমি আর আপনি বসি।” 
কথাটা বলেই হাত দিয়ে নিচের একটা জায়গা আমাকে দেখালেন । 

একটু এগিয়ে সামনের অন্ধকারে তাকাতেই চোখে পড়ল সাধুবাবার 

যা থেকে বেরিয়ে সামনে যে ঝোপটা রয়েছে, তার ঠিক পরেই 
আবার পরপর ছুটে। মহুয়া গাছ। সেখান থেকেই নিচে ঝর্নার দিকে 
দিকে যাবার রাস্তাও নেমে গেছে । 

ইরেনবাবু ওই গাছ দুটোর মাঝখানে ফাকা জায়গাটার কথাই বলছেন । 
মুখ ঘুরিয়ে সহজ ভাবেই এবার বললাম, “আপনি যা ভাল বোঝেন তাই 
করুন|” 

যুন্নালাল আর ছোট্ট,লালকে ডেকে সেই কথাই আবার বললেন 
ইরেনবাবু। ওরা কোন আপত্তি জানাল না। 


বাজছে। একটু দূরেই বিঝিপোক 


প্রচণ্ড উহ জল পড়ছে টুপ-টাপ করে। একটা 
শা মনের মধ্যে নিয়েই হাটছি। একবার হোঁচট খেলাম । 
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ছোট্ট,লাল হাত ধরে সামলে দিল । হরেনবারু বিশেষ কথা বলছেন না! 
উনিও চরম উত্তেজনার মধ্যেই রয়েছেন! 

হরেনবাবূর নির্দেশমত কাটাঝোপ পেরিয়ে মুহুয়া গাছের কাছে এসে 
থামলাম। এ জায়গাটাও বেশ পরিষ্কার ৷ ছুটো। গাছের মাঝখানে বপাও 
বাবে ভাল করে। টর্চ ছেলে ভাল করে দেখে বন্দুকট। নামিয়ে বসলেন 
হরেনবাবু। আমি পাশে বসতেই বললেন, “কেমন, দেখছেন তে এখান 
থেকে কত সহজে নিশানা ঠিক করা যাবে 1” 

হরেনবাবু মুখের দিকে তাকিয় একটু হাসলাম আমি। কথাটা 
উনি ঠিকই বলেছেন। শত হলেও অভিজ্ঞ লোক! এ জায়গার বসে 
নিচের ওই গর্তের দিকে জন্ত লক্ষ্য করে নিশানা ঠিক করা সত্যি সহজ হবে। 

গাছের আড়াল থাকায় আমাদের দেখা যাচ্ছে না। মুন্নালালকে রাস্তার 
মুখে থাকার নির্দেশ দিয়ে ভাল করে বসলেন ৷ হরেনবাবু ৷ আমাকেও 
ঠিক হয়ে বনতে বললেন । ছোট্র,লাল টর্চ হাতে আমাদের কাছে দাড়িয়ে 
আছে। 

আমি নিচের ওই গর্তের দিকেই তাকিয়ে আছি। বাতাসের একটা সো- 
সৌ শব্দ আবার শুরু হয়েছে। আকাশে যদিও মেঘ নেই, তবুও ভাল করে 
আর চাদ দেখা যাচ্ছে না। অনেকটা দূরে সরে গেছে । আমরা চুপ করেই 
বসে আছি। 

আমার একটু বিমুনির ভাবও এসেছে। কিন্তু হরেনবাঁবু আবার কী - 
ভাববেন তাই একরকম জোর করেই জেগে আছি। ছোট্টলাল মাঝে মাঝে 
টর্চ জেলে দেখছে । হঠাৎই হরেনবাবু ফিস ফিস করে বললেন, “সান্যাল 
মশাই ওই দেখুন সত্যি ব্যাটা এসেছে ৷” 

হরেনবাবুর কথা! শুনে চমকে উঠি আমি৷ বিক্ষারিত চোখে নিচের 
দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে গোল গোল ছোপ ভরা চিতাবাধের শরীরটা । 
লম্বায় তা প্রায় আট ফুটের কাছাকাছি তো হবেই । ধীরে ধীরে সেই অত 
তর কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। 
বাৱ শক্ত হাতে বন্দুকট। হাতে নিয়ে নিশানা ঠিক করা শুরু 
করলেন। ছোটট,লাল একবার টর্চ জবালতেই চাপা ধমক লাগালেন, “এই 
উল্ল ক-_কেয়া করতা_শের অ! গিয়া 1৮ ধমক খেয়ে. আমাদের দিকে 
আরও এগিয়ে আসে ছোট্র,লাল। যুন্নালীলও বোধহয় নিচের চিতাবাঘটা 
{ য়েছে। গুটি গুটি পায়ে সেও আমাদের কাছেই এসে দাড়ায় ৷ 


দেখতে পে 
র থলিটা আমার হাতে দিয়ে হরেনবাঁবু আর একটু 


ঠা পা পাথরের মূর্তির মত নিচের দিকে তাকিয়ে বসে 
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আছি। চিতাটা এবার থমকে দাড়িয়ে পড়েছে। একবার উপরের দিকে 
তাকিয়ে একটা হাক ছাড়ল। হীউম_শব্দের সেই ডাক শুনে ভয়ে 
কেঁপে উঠলাম আমি । 

হরেনবাঁবু ধমকের সুরে বললেন, “একদম নড়াচড়া করবেন না । চুপ 
করে বসে দেখে যান ৷” বন্দুকট! বাগিয়ে ধরে হরেনবাবু ট্রিগারে হাত 
রেখেছেন। ঠিক এমন সময় আমি মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাতেই ভীষণ 
ভাবে চমকে উঠলাম। হঠাৎই কথা বলার সমস্ত শক্তিটুকু কে যেন কেড়ে 
নিয়েছে আমার । 


সমস্ত জায়গাটা নীল আলোয় ভরে উঠেছে। আমি কিছু বলতে তো 
পারছিই না, এমন কি পাশেই যে বন্দুক হাতে হরেনবাবু বসে আছেন তার 
কথাও সম্পূর্ণ ভুলে গেছি! মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা গোৌঁ-গেঁ শব্দ বের 

হতেই হরেনবাব্‌ চমকে আমার দিকে তাকালেন ৷ 
আমি সেই নীল আলোর ঘৃর্ণিটা তাকে দেখাতেই হরেনবাবু চমকে 
ঘুরে বসলেন। নিমেষের মধ্যে সেই নীল আলোর ঘূর্ণি আমাদের মাথার 
উপর এসে চক্রাকারে বুতে লাগল। মুন্নালাল আর ছোষ্টুলাল দুজনে 

হজনে জড়াজড়ি করে তখন মাটিতে শুয়ে পড়েছে। 
র আকম্মিকতায় হরেনবাবুও হতবাক হয়ে গেছেন। তবুও মনে 


নাহস এনে বন্দুকটা তুলে তিনি রগার টিপলেন। একবার দুইবার তিনবার । 
কিন্ত পর পর তিনবারই ক্লিক 


করে শব্দ ওঠা ছাড়া বন্দুকে আর কিছুই 
হল না। 
ঠিক এমন সময় নিচে থেকে আবার প্রচণ্ড শব ভেসে এল-_হাউম__ 


ডবার আগের মুহূর্তেই 

আবার এক অবিশ্বাস্ত কাণ্ড ঘটল। রঃ 
সামনের ঝোপটা প্রচগ্ভাবে কেঁপে উঠল। ইরেনবাবু সচকিত হয়ে 

আবার সেদিকে বন্দুক তুলে ধরলেন । ছুই হাত দিয়ে শক্ত করে হরেনবাবুকে 

জড়িয়ে ধরে আমিও সেই তাকিয়েছি। 

গল একটু সময়। আর তারপরই সেখান 


“ এল। সাহসী শিকারী 
হরেন সমাদ্বারও এবার খুবই ভয় পেয়েছেন মনে হল। তবুও মনে সাহস 
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এনে উনি বন্দুকের ট্রিগার টিপলেন। কিন্তু এবারেও সেই ক্লিক শব্দ ছাড়া 
আর কিছুই হল না । 

ঠিক এই রকম অবস্থার মধ্যেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম-_কে যেন আমার 
কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে--”ইধার সে হট যাও বেটা ইধার 
শিকার খেলনা মানা হায়_ 1৮ 

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, আবার বাঘের ডাকের শব্দ 
হতেই মনে হল কে যেন এরকম জোর করে আমাদের ছুজনকে সেই গাছের 
কোটর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল, হরেনবাবুকে নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়তেই 
দেখলাম একটা জলন্ত আগুনের গোলার মত কী যেন ঝুপ করে জঙ্গল থেকে 
বেরিয়ে আমাদের বসে থাকা জায়গাটার দিকে লাফিয়ে গেল। তারপর 
আর কিছু মনে নেই। 


এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন অরিন্দম সান্যাল । মান্ু-রুণু-বুন্থ তিন 
বোনই একসঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বসেছে । অরিন্দম সান্যাল চুপ করতেই 
মানু বলল, তারপর কী হল কাকু? শেষটা বলুন ন 

মানুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললেন, এ গল্পের তো শেষ 
হয় না মামণি । এর কোনও সমাধানও আমি খুঁজে পাইনি । তবে হ্যা, 
সত্যি সাহসী শিকারী হরেন সমাদ্দার । ওই রকম অবস্থার মধ্যেও তিনি 
নিজেকে ঠিক রাখতে পেরেছিলেন । 

সে রাত্রে চিতাবাঘ শিকার আর হয়নি, সে তো তোমরা বুঝতেই 
পারলে । নিজেকে সামলে নিয়ে হরেনবাবু চোখে মুখে জলের ঝাপটা 
মেরে আমাকেও বাস্তবে ফিরিয়ে আনলেন। মুন্নালাল আর ছোট্র,লালকে 
কড়া ধমক দিয়ে সজাগ করে তুললেন। তারপর ধীরে ধীরে সবাইকে 
নিয়ে আবার এসে বসলেন সেই সাধুবাবার চাতালের উপর । 

বাকি রাতটুকু সেখানেই শেষ হল। কয়েকবার শুধু বাঘের ডাক আর 
হায়েনার হো-হো। হাসি ছাড়া আর তেমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা 
ঘটল না। 

ধীরে ধীরে ভোরের আলো গাছের পাতার ফাক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল 
নিমঝোরার জঙ্গলে । দিনের আলো ফুটে উঠতেই হরেনবাবু সাধুবাবার 
চীতাল থেকে নিচে নামলেন। তারপর একবার আমাদের মুখের দিকে 
তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করলেন। আমিও হরেনবাবুর দিকেই এগিয়ে 
যাচ্ছিলাম । কিন্তু তার আগেই আচমকা হরেনবাবু হাতের বন্দুকটা 
আকাশের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপলেন। আর আমাদের সবাইকে 
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অবাক করে এবার কান ফাটান শব্দ করে গুলি বেরিয়ে গেল । 

কয়েকটা পাখি চক্রাকারে ঘুরে ডাকতে ডাকতে চলে গেল । বন্দুকের 
গুলির শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে গেল দূরে । 

কাল রাত্রে ওই রকম ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে বে, বন্দুক দিয়ে কোন 
কাজই হয় নি, আজ কিন্তু সব ঠিকমত ঘটল ৷ এও এক পরম বিস্ময়কর 
ঘটনা ৷ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন 
হরেন সমাদ্দার মুন্নীলীলকে ডেকে তৈরি হয়ে নিতে বললেন শুধু ৷ দিনের 
আলোয় জঙ্গলের রাস্তায় চলতে আর তেমন কষ্ট হল না। আমাদের 
সঙ্গে নিয়ে প্যারাডোল স্টেশনের রান্তাতেই পা বাড়ালেন হরেনবাবু। 

অনেক প্রশ্নের ভিড় মনের মধ্যে তোলপাড় করলেও হরেনবাবুকে কোন 
কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারিনি আমি । ভোরের ট্রেনেই মনেন্দ্রগড়ে ফিরে 
এলাম। 

মনের মধ্যে বার বার সেই রাত্রে দেখা নীল আলোর ূর্ণির ছবিটাই 
ভেসে বেড়াচ্ছিল। আবার সেই না-দেখা ভয়ংকর জানোয়ারটা যখন 
কাটাঝোপের আড়াল থেকে আমাদের লক্ষ্য করে ঝাপ দিয়েছিল, তখন 
কোন অদৃশ্য শক্তি যে গাছের কোটর থেকে আমাদের ঠেলে নরিয়ে দিল, 
সে প্রশ্নের সমাধানও আমি করতে পারিনি । হরেনবাবু তো ওসব কথা 
মনেই আনতে চান না। 

তবে মুন্নালাল আর ছোট্র,লাল পরে কথায় কথায় আমাকে একদিন 
বলেছিল, সাধুবাবার কৃপাতেই নাকি আমরা সে রাত্রে নিমঝোরার সেই 
আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি । 


_ শেষ 
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উৎসর্গ 


ছোটদের মনের মত করে 
বন-পাহাড়ের পটভূমিতে 
রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখতে 
. যে আমাকে বেশী তাগিদ 
দিয়েছিল, সেই 

“তিবু”কে 


সকালবেলায় নুখবরটা, নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে শুভ্রদের বাসায় এল 
কল্লোল ৷ তিবু আর বাগ্লাও সেখানে ছিল । সবেমাত্র স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা 
শেষ হয়েছে । এখন পড়ার চাপ আর বেশি নেই। তিবু, বা, শুভ্র আর 
কল্লোল ওরা চারজন একই ক্লাসে পড়ে । চার জনের মধ্যে ঝগড়াও যেমন 
কথার কথায় লেগে থাকে আবার ভাব হতেও সময় লাগে না । 

কল্লোল এভাবে ঘরে ঢুকতেই ওরা একসঙ্গে জিঙ্গাস্ দৃষ্টিতে তাকাল । 
সামনের চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসে কল্লোলও একবার সবার দিকে দেখে 
অনেকট। মুখস্থ পড়াবলার মত বলে গেল, সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। 
আমার বাবা মত দিয়েছেন। ছোট মামা কালই এনে বাবাকে সব 
বলেছেন! এখন তোর! সবাই বাড়ির মত করিয়ে -কে-কে যাবি বল। 
; একদম সময় নেই! মাঝখানে মাত্র পীচট! দিন । 
কথ। বলে চুপ করল কল্লোল ৷, তিবু পারে পায়ে ওর দিকে 


হাতে বি 


তিবু কল্লোলের কাধে হাত রেখে বলল, এই কি সব আবোল তাবোল 


ব্‌ 
কি করে! 
নিয়ে তোঁর। এক্সকারশানে বেরোবি । তখন তো সবাই খুব 


বাঃ এই ব্রেন 
পরীক্ষা হয়ে গেছে চুপচাপ ভ্যাবাগঙ্গারামের 


বড় বড় কথা বলেছিলি। I 
মত ঘরে বসে ব্যারাম খেলতে আর ভাল্লাগছে না । ভাঁরিকি চালে জবাব 


দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় কল্লোল ! 
কথাটা এখনও ওদের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। তবে শুভ্র একটা 


কথা ভেবেই বলে, ও তোর সেই মধ্যপ্রদেশের ছোট মামা এসেছেন বুঝি! 
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তবে আর এতক্ষণ বললাম কী! তোদের কথা শুনেই সব জানিয়ে 
ভোটমামাকে চিঠি দিয়েছিলাম। কল্লোলের ছোটমামা তপেশ সান্যাল ৷ 
রেলে চাকরি করেন । থাকেন মধ্যপ্রদেশের পাহাড় আর জঙ্গলঘেরা 
জায়গা খোংগসারায় ৷ 

এর আগেও কয়েকবার শুভ্রা তাকে দেখেছে। বাইরে থেকে একটু 
রাশভারি মনে হলেও তগুমামা কিন্ত ভীষণ আ'মুদে আর রসিক মানুষ৷ 
তিবু-বাগ্লা-শুত্র আর কল্পোলদের মত ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে হৈচৈ 
করেই বেশি সময় কাটান। ছুটি-ছাটায় বা অফিসের কাজে কলকাতায় 
এলেই কল্লোলদের বাড়িতে ওঠেন । বিয়ে-থা করেন নি। 

- কল্লোলের কথা শুনে শুভ্র আর বাগ্লাও ওর কাছে এসে দাড়িয়েছে। 
খবরটা] নিঃসন্দেহে খুবই ভাল । কিন্ত বাড়িতে আবার মত দেবে কি না 
কে জানে! 

অনেকদিন থেকেই ওর1 চারজন বাইরে যাবার কথা ভাবছিল। 
কিন্তু একটা না একট! বাঁধা এসে যাওয়ায় সে সব পরিকল্পনা বাস্তবে 
রূপ পাচ্ছিল না। গত বছর পুজোর সময় তো তিবুর সেজদির শশুড়বাঁড়ি 
রাচীতে যাওয়া ওদের প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল । কিন্ত হঠাৎই সেখানে 
আবার কি একটা গোলমাল শুরু হওয়ায় রখচীর প্রোগ্রাম ক্যান্সেল 
হয়ে গেল। 

কতদিন যে বাইরে যাওয়া হয়নি তাঁর ঠিক নেই। বছর কয়েক 
আগে একবার শুধু তিবু আর বাগ্সারা ওদের বাবা-মার-সঙ্গে পুরী বেড়াতে 
গিয়েছিল। তারপর থেকে শুধু বাড়ি আর স্কুল। খুব বেশিদূর গেলে, 
উৎসব অনুষ্টানে মামার বাড়ি। 

কল্লোলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিবু বলে, ক'দিন থাকা হবে রে! 


আগে বাড়ির মত করা, তবে তো যাওয়া আর থাকার কথা । বাগ্না 
ধমক দিয়ে বলে। 


তিবু হঠাৎ মাথা নিচু করে বলে, 
গতমাসে ঠাকুমার অস্তুখে অনেক টাকা 
যাবার কথা বাবাকে বলাই বাবে না। 


তবে আর বড় বড় কথা বলছিস কেন। তোদের কথা শুনেই তো 
তপুমামাকে চিঠি দিয়েছিলাম আমি । কল্লোল মুখ ঘুরিয়ে বলে । 


ও একটু হেসে বলে, আহা চটছিস কেন। বাড়ির মত না হলে 
তো. আমরা যেতে পারব না। 


দক কোথাও বেরতে হলে টাকা পয়সা তো 


হ্যারে আমার মনেই ছিল না। 
খরচ হয়ে গেছে। এখন বাইরে 
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শুভরদের কথা শুনে কল্লোল বুঝতে পারে মধ্য প্রদেশে বেড়াতে যাবার 
তেমন উৎসাহ এখন আর ওদের মধ্যে নেই। তবুও মুখে রাগ প্রকাশ 
না করে বলে, ঠিক আছে আমি এখন যাচ্ছি। একবার যখন মামাকে 
যাবার কথা৷ বলেছি তখন পিছিয়ে পড়লে তো চলবে না । তোরা না গেলে 
একাই যেতে হবে আমাকে ৷ তাছাড়া তগুমামা বলছিলেন খোংগসারার 
জঙ্গলে নাকি ছটো সাদা ময়ূর এসেছে । পূর্ণিমার রাত্রে পেখম তুলে নাচে । 
কথাগুলো! বলেই চেয়ার থেকে উঠে দাড়ায় কল্লোল 

শুত্র-ওর হাত ধরে বলে, আরে এখনই চললি কোথায়, বোস । একবোর্ড 
ক্যারাম খেলে যা। 

কল্লোলের যে রাগ হয়েছে সে কথা বুঝতে কারও বাকি থাকে না । 
কিন্তু হুট করে বললেই তো যাওয়া যায় না । বাড়িতে বলতে হবে৷ বাবা- 
মা-দাদাদের মত হলে তবে তো যাওয়ার কথা ৷ কিন্তু কল্লোলের ওই এক 
দোষ৷ মুখ দিয়ে একবার কথা বললেই ব্যস্‌ সঙ্গে সঙ্গে সেটা করতে 
হবে। ওর আর কি! বাড়িতে মাই সব। কল্লোলের বাবার বিরাট 
ব্যবসা । তিনি সেই ব্যবসা দেখাঁশোনাতেই বেশি সময় কাটান। কিন্ত 
মুস্কিল হ'ল বাঞ্লা আর তিব্র । শুভ্রও হয়ত বাড়িতে বলে ব্যবস্থা করতে 
পারবে । তিবু. আর বাগ্সাদের বাড়িতে এরকম বিদেশ বিভঁই জায়গায় 
বেড়াতে যাবার মত কিছুতেই দেবে না । 

কল্লোলের কথা ভেবেই তিবু আর বাপ্পা এবার একসঙ্গে বলে, হ্যা 
রাগ করছিল কেন! কথাটা তো কেবল বললি, আমরা বাড়িতে বলি। 
তারপর দেখা যাক কি হয়! এখন আয় একটু খেলি। 

না একবার বাজারে যেতে হবে। তপুমামা নস্তি আনতে বলেছেন । 
এখন আর খেলতে বসব না । বিকেলে কথা হবে। তোরা সব বাড়িতে 
বলে দেখ । 

কথাটা বলেই হন হন করে বাইরে বেরিয়ে যায় কল্লোল । একটু সময় 
শুরা কেউ আর কথা বলতে পারে নাঁ। কল্লোলের কথাগুলো সবই ঠিক । 
ওর কাছে বেড়াতে যাবার কথা শুভ্রবাগ্লা আর তিবুই বলেছিল। কিন্ত 
সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হয়ে বাবে সে কথা ভাবে নি। 

নীরবতা ভেঙ্গে শুল্রই বলে, কিরে এত চুপসে গেলি কেন তোরা । 
কল্লোলকে তো জানিস ও ওইরকমই। এই রাগ বিকেলেই ঠাণ্ডা 
হয়ে যাবে । 

না-তা নয়, কি জানিল বাইরে যেতে-পাহাড় আর জঙ্গল দেখতে আমার 
ভীষণ ইচ্ছে করে। কিন্ত আমার মাকে তো জানিস, কোথাও যেতে দেবে 
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না। মামাবাড়ি গেলেও সঙ্গে নিয়ে যাবে । এক একসময় এমন বিচ্ছিরী লাগে 
না। বাপ্পা একটু রাগ করেই বলে। 

তিবুও মুখ তোলে, যা বলেছিস ভাই। সব সময় শুধু বাড়িতে 
আমাদের শাসন করবে । এই করে৷ না, সেদিকে যাবে না। আমার মাও 
এক রকম । সব কথা বাবাকে লাগিয়ে দেয়। 3 

আচ্ছা আচ্ছা সে যা হয় হবে। কল্লোল যখন সব ঠিকই করেছে, তোরা 
যেতে না পারিস বাবার মত করিয়ে আমি ওর সঙ্গে যাব। তাহলে 
আর ওর রাগ থাকবে না। এখন আয় একটু খেলি। কথাগুলো বলে 
ক্যারামের গুটি সাজিয়ে নেয় শুভ । 

বিকেলে পার্কের মাঠে বসে ওরা বাদামভাজ! খাচ্ছিল। কল্লোল 
তখনও আসে নি। বাপ্পা আর তিবু মাথা নিচু করে বসে আছে। ওদের 
মনও ভাল নেই। সকালে যে সব কথা ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা! 
করেছিল তার সবই মিলে গেছে। তিবু তো৷ ভয়ে বাড়িতে কিছু বলতেই 
পারে নি। বাগ্নার অবস্থাও তাই। ভয়ে ভয়ে মার কাছে কল্লোলের 


ম একটু আপন্তি--ক 

দের একটু একা 
শিক্ষাও হয়৷ 

বোকার মত মূখ করে তিবু জিজ্ঞাসা করে, তোর! ওখানে ক'দিন 
থাকবি রে! = 

কিজানি, কল্লোল যতদিন থাকবে ততদিন তো নিশ্চয়ই । 
লাগলে আরও থাকব । 

পাহাড়ে উঠতে ভয় করবে না। 

ধূর_পাহাড়ে আবার ভয় কি? 
হায়না থাকে । আর ত 


ভাল 


জঙ্গলের মধ্যে বরং বাঘ ভাল্ল্‌ক 
পুমামা আমাদের একা ছাড়বেন নাকি! সঙ্গে 


নিশ্চয়ই কেউ থাকবে। তিবুর বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে 
বলে শুভ্র। 3 

বাঞ্সা বলে, আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে। কতদিন থেকে আশা করে 
আছি পাহাড় দেখব । 

তাকি আর করবি বল। 


তবে এত নার্ভাস হচ্ছিদ কেন! আবার 
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তো তপুমামা আসবেন। আমি সব দেখে জেনে আসি । তখন তোদের 
বাড়ির মত করিয়ে আমরা আবার যাব পাহাড় আর জঙ্গল দেখতে 
এবারও বাপ্পাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে শুভ্র ৷ 

আরে-ওই তো কল্লোল আসছে । তিবুর কথায় মুখ তুলে সামনে 
তাকায় ওরা ৷ গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে কল্লোল, হাতে একটা বড় প্যাকেট ৷ 

তাড়াতাড়ি পা৷ চালিয়ে শুভ্রদের কাছে এসে "বড় প্যাকেটটা ছেড়ে 
বলে ওঠে, বাঁবব। ? বেড়াতে. বাঁওয়া তে নয় রাজ্যের ঝামেলা ৷ কেউ 
কিচ্ছু.করবে না. সব এই শর্মা ৷ সকাল থেকে কতবার যে বাজারে যেতে হল 
তার হিসেব নেই । 

এই প্যাকেটে কি আছে রে ! ভয়ে ভয়েই বলে তিরু। 

ওই তপুমামার সব ফর্দ। খোংগসারায় তো সব জিনিস পাওয়া যায় 
না। তাই মামা যখনই কলকাতায় আনেন তখনই সেখানকার সব লোকদের 
ফর্দ নিয়ে আসেন! ভারিকি চালে জবাব দিয়ে বসে কল্লোল তারপর 
শুল্রদের দিকে তাকিয়ে বলে, কিরে তোদের কি হল বল! বাড়িতে মত 
করিয়েছিন। মামা তো দুপুরে খেতে বসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন 
তোঁদের কথা । 

হ্যা প্রায় সবই ঠিক-তবে_ 

তবে-কি! 

না-মানে-বাঞ্জা আর তিবু যেতে পারছে না। ওদের বাড়িতে অসুবিধে 
আছে। আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে । তপুমামার কাছে যাবার কথা বলতেই 
বাবা-মা রাজি হয়েছেন । কবে-কৌন গাড়িতে যাওয়া হবে এখন বল। 
তোর জন্যই বসে ছিলাম সবাই । কল্লোলের দিকে তাকিয়ে হাঁসতে 
হাসতেই বলে শুভ্ৰ ৷ 

কল্লোল কিছু বলতে গিয়েও বলে না৷ বাপ্পা আর তিবুর করুণ 
মুখের দিকে তাকি’ . বলে, ঠিক আছে, বাড়ির যখন আপত্তি তখন আর 
কি কর! যাবে। তবে সণাই একসঙ্গে গেলে জানিটা খুব ভাল লাগত ৷ 

কোন গাঁড়িতে যাবি রে ! তা 

তপুমামা তো বন্ধে মেলের কথাই বলেছিলেন । গীতাঞ্জলীতে গেলে 
আবার পরের ট্রেনের জন্য বিলাশপুরে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় । শুভর 
প্রশ্নের জবাব দিয়ে একটা বাদাম তুলে নেয় কল্লোল । ই 


দেখতে দেখতে যাওয়ার দিন চলে আসে । বন্ধে মেলেই টিকিট 
কেটেছেন তপুমাম! ৷ ওনার রেলের পাশ৷ শুভ্র আর কল্লোলের টিকিটও 
একসঙ্গেই রিজার্ভেশান করেছেন । 
যথা সময়ে হাওড়া স্টেশনে হাজির হল সবাই । নম্বর মিলিয়ে ওদের 
নিয়ে সঠিক কামরায় উঠলেন তপুমীমা। বাগ্লা আর তিবুর জন্য এবার 
শুভ্রর মনটা খুব খারাপ লাগছিল । কল্লোলও জানালা দিয়ে মুখ বের করে 
ব্যস্ততা দেখছে। সিগন্যালের লাল আলো! হলুদ হয়ে টকটকে 
সবুজ হয়ে উঠল। আলোর নিশানা পেয়ে বিকট শব্দ তুলে চলতে শুরু 
করল বন্ধে মেল। ট্রেনের কামরা থেকে হাত নাড়তে লাগল শুভ্রর! 


ক Ed সং 
আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই বিছানায় উঠে বসল শুভ্র । মাথার দিকের 
খোলা। অন্ধকারও রয়েছে বাইরে । পাশেই কল্লোল বেশ 
খুমোচ্ছে। ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। বাতাসে একটু শীত 
শীত ভাব। 
ভীষণ মজা! লাগছিল আবার সময়। বন্ধে মেলে চেপে প্রথমে বিলাঁদ- 
পুর, সেখান থেকে ট্রেন বদল করে তপুমামার কাজের জায়গা এই 
খোংগসারা। 
জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের প্রায় মাঝখানে । চার দিকে শুধু পাহাড় আর 
অদল। পাহাড় দেখতে ভীষণ ভাল লাগে শুভ্রর। কাল বেল! এগারটায় 
এসে পৌচেছে খোংগসারায় । ট্রেনের ধকলও গেছে তাই কাল আর তেমন 
কৌথাও বেরুনো হয় নি। স্টেশনের চার পাশটা৷ ঘুরে দেখেছে শুধু। 
কষ্পোল অবশ্য বলেছিল, জঙ্গলের রাস্তায় আর একটু গিয়ে গীর্জার ফাদারের 
সঙ্গে আলাপ করে আঁসবে। কিন্তু তপুমামা বললেন, ফাদার ডোনাল্ড 
আসবেন। কলকাতা থেকে কিছু জিনিস আনতে দিয়েছিলেন 
তপুমামার কাছে। তাই কাল গীর্জা দেখা হয় নি। 
এখানকার সব জায়গ! ঘুরে দেখাবার একটা প্ল্যানও তপুমামা কাল করে 
ফেলেছেন। খোংগসারার ছুট স্টেশন পরেই অমরকণ্টক । মস্ত বড় 
পাহাড়ের উপর শিবমন্দির । নর্শদা নদীর উৎসও নাকি এখান থেকেই। 


সেই অমরকণ্টকেও নিয়ে বাবেন। তাছাড়া ভুনওয়ারটংয়ের টানেল আর 
পাহাড় তো আছেই ৷ কাল তপুমামার সুখে এ সব জায়গার গল্প শুনতে 
অসতে অবাক হয়ে গিয়েছিল শুভ্র ৷ 
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“ক ব্যাপার, শুভ্রবাবুর ঘুম ভাঙ্গল ? তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে 
ঘরে ঢুকলেন তপুমামা ৷ 

একটা হাই তুলে শুভ্ৰ বলল, আমি খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠি মামী। 
কল্লোলট! ভীষণ ঘুমকাতুরে। দেখুন. না কেমন ভৌস ভৌদ করে 
নাক ডাকছে’ । 

শুভ্রর কথায় হেসে ওঠেন তপুমামা । 

কথার মধ্যেই দু'হাতে চোখ রগড়ে উঠেপড়ে কল্লোল । তপুমামার দিকে 
তাকিয়ে বলে, ‘আমার নামে শুভ্রটা কি লাগাচ্ছে মামা ৮ 

'না-না কিচ্ছু লাগায় নি। তুই কেমন ঘোঁত ঘেত করে নাক ডাকছিলি 
শুভ্র তাই বলছিল।” শুভ্রর দিকে তাকিয়ে আবার হেসে ওঠেন তপুমামা ৷ 
তারপর বললেন, “নাও এবার মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নাও । বুধনরাম 
তোমাদের চা জলখাবার বানিয়ে ফেলেছে । 

মামার কাজের লোকটির নাম বুধনরাম। সেও রেলে কাজ করে । 
তবে অফিসের সময় বাদে রানা শুরু করে তপুমামার সব কাঁজ করে দেয় 
বলে মামার কাছেই থাকে । খাওয়া এখানেই । লোকটা বেশ ভাল । 
কাছাকাছি বা কিছু দেখবার সবই কল্লোল আর শুজকে বুধনরামই ঘুরিয়ে: 
দেখাবে, কাল রাত্রে খেতে বসে সেইরকমই কথ! ঠিক হয়েছে । 

গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পাণ্টে নেয় শুভ্র। কল্লোলও 
তৈরি। তপুমামা চা খেতে খেতে বলছেন, আমি একটু স্টেশনটা ঘুরে 
আঁসি। তোরা ঘরেই থাক । ফাঁদার ডোনাল্ড এলে আমাকে খবর 
পাঁঠাস ! 

‘আপনার আজ কী ডিউটি মামী ! দিনের না রাতের 

‘কেন বল তো? 

“না মানে আজ তো জয়নাদ পাহাড়ের কাছে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন 

‘আরে তাই তো। কিন্ত আজ একটু অন্থুবিধে আছে। আজ আমার 
নাইট ডিউটি । আজ বরং তোমরা বুধনের সঙ্গে বিশালাক্মীর মন্দির আর 
চার্চের দিকটা ঘুরে এসো । পরশু জয়নাদের দিকে যাওয়া যাবে, কেমন ? 
শুভ্রর মাথায় সঙ্গেহে হাত বুলিয়ে বলেন তপুমামী। 

তপুমামা এই খোংগসারা স্টেশনের সহকারী স্টেশনমান্টার। স্টেশনের 
পাশেই ছোটমত রেল কলোনি । স্টেশন-মাষ্টারমশীই কৌটেশ্বের রাও খুব 
ভাল মানুষ ৷ তপুমামাকে ভীষণ ভালবাসেন ৷ ডিউটির কড়াকড়ি তেমন 
নেই। ফ্যামিলি নিয়েই থাকেন। কাল বিকেলে কল্লোল আর শুভ্রকে 
নিয়ে মাষ্টারমশাইর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন তপুমামা। বেশ বড় বড় 
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ইডলি দিয়ে চা খেতে দিয়েছিলেন কোটেশ্বর রাও । কল্লোলদে'র বয়সী একট! 
হেলেও আছে। আর তিনজন মেয়ে । তবে ছেলেটা কাল বিশেষ কথা 
বলে নি। মামা বলেছিলেন, ছেলেট। নাকি হিন্দী আর তেলুগু ছাড়া আর 
কিছু বলতে পারে না। ৃ্‌ 

জামা কীপড় বদলে ক'য়াটার একে বেরিয়ে বান তপুমামা ৷. বুধনরান 
একটা মুরগীর পিছনে ছুটছে অনেকগুলো মুরগী আছে. ছোটমাটীর। 
কাল রাত্রিতে মুরগীর মাংসট। বুধনরাম খুব ভালই রান্না করেছিল । সত্যি 
বুধনরাম ছত্রিশগড়ি হলে কী হবে, রান্নায় একেবারে পাকা ও্তাদ। 

তপুস্রামা চলে যেতেই কল্লোল শুভ্রকে বলল, এই চার্চের ফাদার এলে 
তার সঙ্গেই আমরা বেরিয়ে পড়ব বুঝলি ? 

“কিন্ত মাম| যে বলে গেলেন বুধনরাম আমাদের নিয়ে বেরুবে ৷ 

দূর, ওই হাদাটার সঙ্গে আবার কি ঘুরব ! কিছু জিগ্যেস করলে 
বলতে পারবে ন।। তার চেয়ে বরং আমরা দুজ'নে সামনের জঙ্গলে 
ঘুরে আসব ৷ 

'না রে, যদি রাস্তা ভুল করি ! 

‘তুই একেবারে ভীতুর ডিম. শুভ্রকে ধমক লাগায় কল্লোল. 

এই সময় এক গাল হাসি মুখে নিয়ে ঘরে ঢোকে বুধনরাম। শুভ্রদের 
দিকে তাকিয়ে বলে, নাস্ত। কি এখানে লাগাব খোকাবাবু। 

উতর কল্লোলের মুখের দিকে তাকার। কল্লোল বলে, “কি বলছ আবোল- 
তাবোল কথা বুঝতে পারছি না। আর, তোমাকে না কাল রাত্রে বার বার 
বলেছিলাম আমাদের খোকাবাব্‌ বলবে না দাদাবাব বলবে ॥ 

বুধনরাম একটু ঘাবড়ে যায় : ঝকঝকে দাত বের করে ও আবার বলে, 
'কন্থুর হইয়েছে খোকা-দাদাবাব। আপলোগ ইখানে খানা খাবেন তাই 
বৃছছিলাম 1” 

এবার শুভ্র সব বুঝতে পেরে হেসে ফেলে । কল্লোলের মুখেও হাসির 
লাভা! শুভই বলে, হ্যা এখানেই নিয়ে এস। আর এই দাদাবাবু যা 


8১1 সেই নামে ডাকবে । তুমি তো জান না বুধনরাম আমরা 
৫ পরীক্ষা দেব। তাই আমরা আর খোকাবাবু নই 
লি? 


তাকিয়ে গন্তীর হয়ে বলে, হামার ভি একঠো 
রা সামনা মাইনামে । শাহাব হামাকে বলছিলেন, 
ব আসবে ৷ গ্যাং কুলিকা একসাথ পরীখসা লেগা । 


পরীখনা হোবে দাদা: 
বিলাসপুরসে বড়া না৷ 


| 


১৭) 


কেয়া মুস্কিলকা বাত বলিয়ে তো? 

বুধনরামের এ কথা শুনে হাসতে গিয়েও থেমে যায় ওরা। শুভ্র ওকে 
বলে, তুমি চিন্তা করছ কেন? তপুমামা, মাষ্টার সাহেব তারা তো৷ আঁছেন। 
পরীক্ষায় তুমি ঠিক পাস করে যাবে । এখন খাবার নিয়ে এস !' 

‘লাতা হু!’ p 

একটু পর ডিমের অমলেট আর লুচি তরকারি এনে টেবিলে সাজিয়ে 
দেয় বুধনরাম ৷ একটা বড় প্লেটে পেঁপেও কেটে দেয়। 

কথা বলতে বলতে খাওয়া শুরু করে ওরা । হঠাৎই মুনমুনের মুখ মনে 
পড়ে কল্লোলের । ওর ছোট বোন। সে-ও তপুমামার সঙ্গে খোংগসারায় 


. আসার বায়না ধরেছিল । - আসার সময় কান্নাকাটিও করেছিল খুব। শুভ্রর 


মুখের দিকে তাকিয়ে কল্লোল বলে, 'ুনমুনটা এলে বেশ হতো! না রে শুভ্র !' 

শুভ্রর মুখে তখন বড় একখণ্ড পেঁপে । ও মাথা নাঁডল। 

সান্যালবাঁবু আছেন ? মিঃ সান্াল ? 

বাইরে কার ডাক শুনে চমকে ওঠে শুভ্ররা। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে 
ঘরের বাইরে আসে । সামনের দরজার কাছে সৌম্য চেহারার এক ফাদার 
দাড়িয়ে রয়েছেন । ওদের দেখে জিজ্ঞাস চোখে তাকালেন । বুধনরাঁম 
গানছায় হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে আসে । ওর দিকে তাকিয়েই ফাদার 
বলেন “সান্যাল সাব কীহা_ডিউটিমে ? 

বুধনরাম জবাব দেবার আগেই কল্লোল এগিয়ে যায়। ফাদারের 
মুখোমুখি দাড়িয়ে নমস্কার করে বলে, “আপনি ভিতরে আন্মুন। মামা একটু 
স্টেশনে গেছেন” 

কল্লোল আর শুভ্রর সঙ্গেই ঘরে ঢোকেন ফীদার। ওরা এখানে বেড়াতে 
এসেছে শুনে খুব খুশী হন। কথায় কথায় অল্লক্ষণের মধ্যেই ফাদার 
ভোনাল্ড খুবই আপনার হয়ে ওঠেন। মধ্য প্রদেশের পাহাড়ঘেরা এইসব 
অঞ্চলে যে বহু বিস্ময়কর জিনিষ দেখার আছে, সেসব কথাও বলেন এক 
এক করে। 

শুভ্রর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, কলকাতা থেকে এসে সবাই 
শুধু পেণ্ডা রোডে নেমে অমরকণ্টক দেখতে ছোটে । কিন্তু জানে! শুভ্র, 
এই খোঁড়রিখোংগসাঁরা আর ভুনওয়ারটংয়ের জঙ্গলে কত যে জানার আর 
দেখার জিনিস লুকিয়ে আছে, তাঁর খবর কেউ জানতে চায় না। 

ফাঁদারের মুখের দিকে তাকিয়ে কল্লোল বলে, আপনি যা বললেন, 
সেইসব জংলী রাজাদের গড় কোথায় ছিল আমাদের দেখাবেন ফাঁদার? 
মামা তো জঙ্গলের দিকে কিছুতেই যাবেন না ।' 
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নিশ্চয়ই দেখাব । মিঃ সান্যালের কাছে পারমিশান নিয়ে সে সব আমি 
তোমাদের ঘুরে দেখাব 1; 


‘আপনার চার্চের কাছেই নাকি একটা বহু পুরনো মন্দির আছে? 
বুধনরাম বলছিল, সেখানে কেউ যেতে পারে না ॥ ৰ 


ফাদার বলেন, হ্যা মন্দির হয়ত কোনও এক সময় ছিল। এখন শুধু 
জঙ্গলে ভরা। ও রাস্তায় সত্যি কেউ যায় না । 


কেন? 


‘সে অনেক কথা৷ দারুণ এক কাহিনী রয়েছে এ মন্দির ঘিরে । 


এ অঞ্চলের পুরনো রাজাদের কাহিনী । আমি এখানকার মানুষদের কাছ 
থেকে সেসব শুনেছি ৷ 


“বৃধনরাম জানে নে গল্প 
_ নিশ্চয়ই জানে-__ও তো এখানকারই মানুষ ! 


_'আপনি নে গল্প বলুন না আমাদের সুভ এবার আছুরে 
গলায় বলে। 


কথার মধ্যেই ঘরে টোকেন তপু মামা । 
বিচ্ছু ছুটো আপনাকে খুব বিরক্ত করছে তো ! 

না-না বিরক্ত করবে কেন? দে আর ভেরি গুড় বয়েজ ৷’ 

তপুমামা একটা বড় প্যাকেট এনে ফাদারের হাতে দিয়ে বলেন, 


আপনার লিস্টের সব জিনিবই এসেছে, শুধু ওই-__শুকনো! খেজুরট! কিনতে 
পারিনি । 


ফাদারের কাছে এসে বলেন, 


‘ঠিক আছে, ও আমি আনিয়ে নেব। আচ্ছা! এখন তা হলে উঠি৷ 
একবার স্থরঘৃরামের বাসায় যেতে হবে। ওর ছোট মেয়েটার কদিন হল 
খুব অর ।--কল্লোল আর শুল্রকে আদর করে তপুমামাকে নমস্কার জানিয়ে 
ঘর থেকে বেরিয়ে যান ফাদার ডোনাল্ড । 

তপুমামারও কিছু কাজ রয়েছে। 
তিনিও স্টেশনের দিকেই চলে যান আ 
“দে যেতে চেয়েছিল। কিন্ত মামা 


পারবেন ন|। তাই ঠিক হল, 
ঘুরে আসবে । 


বুধনরামকে মাংস রান্নার কথা বলে 
বার। কল্লোল আর শুভ্রও মামার 
এখন ওদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেতে 
ওরা ছুজনে একটু স্টেশনের রাস্তায় 


| 
| 


তপুমীমা চলে যাবার একটু পরেই বুধনরামের কাছ থেকে ওরা 
মোটামুটি জেনে নেয়, স্টেশন থেকে জঙ্গল ঘুরে যে রাস্তাটা সোজা পাহাড়ের 
উচু জায়গায় মিশেছে সেদিকে যাবার সঠিক নিশানা I 

স্টেশন থেকে একটা রাস্তা খোংগসারা গ্রামের দিকে গেছে। ওদিকেই 
বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির আর জয়নাদ পাহাড় । আর একটা রাস্তা 
সোজা জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে রেল লাইনের গা ঘেষে। এদিক দিয়েই 
ভনওয়ারটুংয়ের টানেল । ? 

সাড়ে আটট! বাজে । এখনও বেশ শীত। এখানে আসার সময় 
বিলাসপুরে নেমেই শুভ্রা বুঝতে পেরেছিল ঠাণ্ডা কাকে বলে। বিলাসপুরের 
চেয়েও বেশী শীত এই খোংগসারায়। একবার স্টেশনটা দেখে দুজনে ধীরে 
ধীরে এগিয়ে যায় জঙ্গলের রাস্তার দিকে । 

কিছুটা গিয়েই চোখে পড়ে পাহাড়ের সারি। তপুমামা বলেছিলেন, 
ওগুলো সব বিন্ধ্যাচল আর নীলগিরি পর্বতমালা । এই জারগাটা যেন 
আচমকাই পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়েছে । চারপাশে অসংখ্য শাল- 
পলাশ-নিম আর নহয়! গাছের সারি, আর বুনো বাশঝোপ। 

কথা বলতে বলতে বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকে পড়ে ওরা । শুভ্রর খুব 
মজা লাগছে । এরকম পাহাড়ী জঙ্গলের রাস্তায় আগে কখনও আসে নি। 
কল্লোল চারপাশ দেখতে দেখতে চলেছে । দুজনেই হাতে একট! করে ছোট 
গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়েছে । হঠাৎ সামনে কি একটা নড়ে উঠতেই 
কল্লোলের হাত জোরে চেপে ধরে চাপা গলায় শুভ্র বলে এই আর যাসনি__ 
এই দেখ । 

চমকে কল্লোল দাড়িয়ে পড়ে । দশ বাঁরো হাত দূরে বিশাল শাল 
গাছের মত একটা পাহাড়ী সাপ ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। 
আর একটু কাছে গেলেই সর্বনাশ হত। ভয়ে কল্পোলের বুকটাও কাপছে। 
দুজনেই সাপটার দিকে তাকিয়ে থাকে । ওর শরীরের চাপে শুকনো পাতার 
শব্দ হচ্ছে? এক সময় সাপটা একটা বুনো বাশ গাছের ঝোপের মধ্যে 


অদৃশ্ঠ হয়ে গেল। 


তগুমামা বলেছিলেন, এখানকার জঙ্গলে সাপখোপ জন্তজানোয়ার 


২০ 


প্রচুর । তবে এখন শীতের সময় সাপ বেরোয় না। ঘুমিয়ে থাকে। এ 
সাপট। কি করে বেরুল কে জানে । - 

বড় বড় উঁচু গাছের ডালের ফাক দিয়ে সুর্যের আলো এসে ঢুকছে 
জঙ্গলের মধ্যে ৷ সাপটা চলে যেতেই নিশ্চিন্ত হয় দুজনে । তবে কল্লোলের 
বুক তখনও টিব টিব করছে। সামনের দিকে তাকাতেই হাঁসি পায় 
ওর। সাত-আটটা কাঠবিড়ালী পর পর লাইন দিয়ে__-একটা মহুয়া গাছে 
উঠছে। গাছের মাথায় অগ্তনতি পাখি ডাঁকছে। কল্লোল জোরে হাততালি 
দিয়ে উঠতেই কাঠবিড়ালীগুলো৷ লাফাতে লাফাতে ছুটে পাঁজীল। শুর মনে 
এখন সাহস ফিরে এসেছে । কয়েক পা জোরে এগিয়ে শুভ্রকে বলল, 
তাড়াতাড়ি আয় । 


শুভ্র বলে, না-রে, ফিরে চল। বেশী দুর গেলে যদি রাস্তা 
হারিয়ে ফেলি 


দূর বোকা_এদিক দিয়েই যে গীর্জায় যাওয়া যায়। এই ছোট 


A ওপর উঠলেই গীর্জার চুড়ো দেখা যাবে। বুধনরাম তখন বলল, 
মনে নেই? 


কথাগুলো৷ বলেই সামনের পাহাড়ের টিপির দিকে এগিয়ে 
যায় কল্লোল । 


শুভ্রর যনে এ অঞ্চলের বুনো রাজাদের কথা .ভেসে ওঠে! ফাদার 
ডোনাল্ড যদিও সব কথা বললেন না, তবুও এসব জায়গাতেই হয়ত সেই 
রাজার রাজত্ব করতেন ৷ 
ঠিক এমন সময, ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে গৌঁ-গৌ। করে ওঠে 
বললাল। শু কিছু বুঝতে না৷ পেরে ভয় পেয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকায় ৷ 


সামনের ঘন বো. = 
ভালুক? পটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ভযার্ত গলায় কল্লোল বলে, 


কোথায়? শুতর প্রশ্নের প্রায় সঙ্গ ঠ। 
সঙ্গেই ঝোপটা ও 
এবার শুভ্র কল্পোলকে জড়িয়ে ধরে। হি ঝোপটা ভীষণ দুলে 
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মানুষটাকে দেখে শুভ্রর এখন বেশ মজাই লাগছে । ওর! কিছু বলার 
আগেই বুড়ো লোকটা, দারুণ এক কাণ্ড করে বসল। কম্বলের মধ্যে 
লুকানো হাতটা বের করতেই চমকে শুভ্র আর কল্লোল কিছুটা পিছিয়ে এল ৷ 
একটা! মরা বুনো খরগোশ হাতে দোলাচ্ছে সে। খরগোশটার মুখ দিয়ে 
রক্ত পড়ছে। 

হাসি পেলেও এখন হাসা ঠিক হবে না । গম্ভীর মুখে নতুন শেখা 
হিন্দীতে শুভ্র বলে, এই তুমি জঙ্গলে লুকিয়ে খরগোস মারছ কেন? 

শুভ্রর কথা শুনে লোকটা গোবেচারার মত মুখ করে তাকিয়ে থাকে । 
তারপর আবার খরগোনটা দোলাতে দোলাতে কি যে বলে বোঝা যায় না। 
শুত্রর হাত ধরে কল্লোল বলে, চল, এবার ফেরা যাক। মামা হয়ত 
কোয়াটারে এসে গেছেন | ূ 

লোকটার দিকে তাকিয়ে শুভ্র আবার বলে, তুমি যাও । শুভ্রর! পিছন 
ফিরতেই লোকটা আবার কম্বলের মধ্যে খরগোসটাকে লুকিয়ে ফেলে । 
তারপর গভীর জঙ্গলের মধ্যেই চলে যায় । 

কিছুটা এগিয়ে আসতেই বুধনরানকে দেখতে পায় ওরা । 

তাড়াতাড়ি ওর সামনে গিয়ে কল্লোল বলে, এদিকে কোথায় যাচ্ছ বুধন ? 

আপণলোগ কীহ। গিরেছিলেন দাদাবারু। সাহাব ঘরমে এনে বহুত 
গৌন। করিয়েছেন হামার উপর ৷ জলদি চলুন, হামারানাথ । 

রাগ করবেন কেন %; তোমায় তো আঁমরা বলেই এলাম এই জঙ্গলের 
; ঘুরে আসছি । 


রাস্তায় ।দনের বেলায় এ 


এনব দেহাতক। রান্তা দাদাবারু। একবার ভুলে জঙ্গলকা ভিতর 
ঘনে যাবেন তো বহুত মুন্ষবত হোবে। 

ঠিক আছে এখন চল । শুভ্র আর কল্লোল জোরে জোরে হাটতে থাকে । 
একটু ভয়ও হয় । এক! একা । এভাবে কোথাও যেতে বার বার বারণ করে- 
ছিলেন তপুমামা। যদিও বিপদ কিছু ঘটে নি। শুধু সেই সাপটা আর 
এই বুড়ো লোকটাই য| ভয় পাইয়ে দিয়েছিল প্রথমে ৷ 

বৃধনরামের কাছে সেই লোকটার কথা জানার ইচ্ছে হলেও কিছু বলে 
না ওরা ৷ তাড়াতাড়ি হাটতে হাটতে জঙ্গলের রাস্তা পেরিয়ে স্টেশ( 
চলে আসে৷ 

বুনরামই আগে কোয়ার্টারে যায়। আস্তে আস্তে কল্লোল আর! 
ঘরে টোকে। তপুমামা চেয়ারে বসে কি লিখছেন। ওদের এ 


তাকিয়ে আবার লেখাতেই মন দিলেন । মুখ না তুলেই বললেন, “কোথায় 


২২ 


গিয়েছিলে তোমরা ? 

‘বেশী দুরে নয়। স্টেশনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা জঙ্গলের মধ্যে 
ঢুকেছে সেই রাস্তায় । 

তপুমামী বলেন, ‘কত রকমের বিপদ আছে জঙ্গলে তাতো বলেছি 
তোমাদের । সঙ্গে কাউকে না নিয়ে গিয়ে অন্যায় করেছ। বাঘ-ভালুক- 
সাপ তে| আছেই তার ওপর জঙ্গল থেকে চুরি করে যারা কাঠ কাটে তারাও 
এ পথ দিয়েই যাতায়াত করে ৷ এভাবে আর যেও না), 

ওদের চুপ করে থাক! দেখেই মামা হয়ত কিছু বুঝে নেন। তারপর 
খাতা বন্ধ করে শুভ্রর হাত ধরে বলেন, ‘বিহি খাবে শুভ্রবাবু ? 

বোকার মত তপু মামার মুখের দিকে তাকাতেই তিনি হেসে বলেন 
‘বিহি হল পেয়ারা । এখানকার লোকেরা তাই বলে। এইটুকু বলেই হাঁক 
দেন, 'বুধন সব বিহি ইধার লে আও 1» 

একটা ঝুড়িতে বড় বড় আপেলের মত পেয়ারা নিয়ে ঘরে ঢোকে 
বুধনরাম। মামা বলার আগেই কল্লোল আর শুভ্র একসঙ্গে ছুটে! করে 
পেয়ারা তুলে নেয় । 

কথায় কথায় বেলা বাড়ে। শীতটা সকালবেলার মত না হলেও 
এখনও আছে। গরম জলে স্নান করার কথা বলে মামা আবার খাতার 
দিকে মন দেন। 

ছু'খানা ঘর, রান্না ঘর, বাথরুম নিয়ে তপু মামার কোয়ার্টার । সামনে 
পিছনে বারান্দা, সামনের বারান্দায় কাঠের জাফরি বসানো । গরমের সময় 
“হয়! ফুলের গন্ধে নাকি অনেক সময় ঘরের মধ্যে ভালুক চলে আসে । তাই 
জাফরির ব্যবস্থা ৷ 

কিছুক্ষণ বুধনরামের সঙ্গে রান্না ঘরে বসে গল্প করে স্নান সেরে নেয় ওর! ৷ 
তপু মামাও কাজ শেষ করে সান করে। আজও খাওয়াটা বেশ 
ভালই হয়। 

“ওয়া দাওয়ার পর তপু মামা পাশের ঘরে শুয়ে পড়লেন। শুভ্র আর 


= ললি বারান্দায় বসে গল্প করছে। বুধনরাম ভিতরের বারান্দায় শুয়ে 
দিনের বেলাতেও নাক ডাকাচছে। 


ক 


চারপাশে একটা স্তববতা ৷ কোয়ার্টারের ঠিক সামনে ছুটো_ নহয়! গাছ 
পাশাপাশি মাথা তুলে আছে। পাশেই ছোট্ট একটু বাগান। পেঁপে গাছ 
ছাড়া কিছু ফুলের গাছও রয়েছে । বারান্দায় বসলে পশ্চিম দিকে জয়নাদ 
পাহাড়টা খুব সুন্দর লাগে দেখতে ৷ পর পর তিনটি পাহাড় এক সঙ্গে মাথা 
উচু করে দাড়িয়ে আছে। 

শুভ্র পাহাড়ের দিকেই তাকিয়েছিল। কল্লোল ওর কাছে এসে বলল, 
‘ফাদার ডোনাল্ড যে তখন সেই ছত্রিশ গড়ি রাজাদের কথা বললেন, সে সব 
তোর বিশ্বাস হয় ? 

না হবার কি আছে! স্টেশন থেকে বেরিয়েই উত্তর দিকের রাস্তায় 
কাল দেখলি না কত সব ভাঙা পাথরের স্তুপ পড়ে আছে ৷” 

‘তা ওগুলো যে সেই রাজাদেরই বুঝলি কি করে? 

হতেও তো! পারে । তপু মামা গল্প করেছিলেন মনে নেই তোর ছত্রিশটা 
গড় নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই ছত্রিশগড়। ছোট ছোট রাজারাই সেই সব 
গড় বা রাজ্য শাসন করত । আমরা যেখানে আছি এই খোংগসারা আর 
তারপর সেই যে কি একটা টংয়ের নাম বললে-_ 

. ভিনওয়ার টং কল্লোল বলে ? 

হ্যা। সেই ভুনওয়ার টংয়ে তো রাজা ছিল। কবে যে সেই সব 
দেখব |” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথা শেষ করে শুভ্র ৷ 

কল্লোল বলে, “আমার কিন্তু চার্চের কাছে সেই মন্দির দেখার ভীষণ লোভ 
হচ্ছে এখনই । আমি একটা প্ল্যান করেছি শুনবি |? 

অবাক হয়ে কল্লোলের মুখের দিকেই তাকায় শুভ্র। ওর কাছে সরে 
এসে কল্লোল বলে, ‘তপু মামা তো কিছুতেই পাহাড় আর জঙ্গলের ওই 
পোড়ো মন্দিরের কাছে নিয়ে যাবেন না। অথচ বুধনরামের কাছে যা 
শুনলাম, পাহাড়ী রাজাদের ওই মন্দিরে নাকি মা কালীর মুতি ছিল আগে ৷ 
এখন যদিও মূতি টুতি কিছু নেই। একটা বড় ত্ৰিশূল নাকি পৌতা আছে 
ভিতরে । মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও কে যেন চিৎকার করে মন্দিরে ৷ 
পাশে ঘুরে বেড়ায় । রাত্রে তো আরও সব দারুণ জিনিস নাকি দেখা যায়। 
তাই একদিন ন্ুযোগ বুঝে সেখানে যেতেই হবে ॥ 
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একটানা, কথা বলে চপ করে কল্লোল । অজানা ভয়ের জিনিস দেখতে 
শুভ্ররও খুব ইচ্ছে। কিন্তু এই পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে কি ধরনের বিপদ 
আপদ ঘটতে পারে সে তো জানা নেই । তবুও কল্লোলের কথাগুলো 
শুনতে শুনতে শুভ্র রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। চুপি চুপি বলে, এখনও তো 
ক'দিন আছি আমরা, তপু মামার ডিউটি জেনে নিয়ে একদিন দু'জনে ঠিক 
ঘুরে আসব । আগে ফাদার আর বুধনরামের কাছ থেকে রাস্তা-টাস্তাগুলো 
ভালো! করে জেনে নি, কি বলিস % 

কল্লোল কি একট! বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তপু মামা বারান্দায় এসে 
দাড়াতেই থেমে গেল। হাসিহীসি মুখে মামা বললেন, কি ব্যাপার দু'জনে 
বসে কী ফন্দি আট! হচ্ছে এত ? 

‘ওই পাহাড়ের কথা হচ্ছিল । আমরা কি এখন চার্চ আর জয়নাদ 
পাহাড় দেখতে যাব মাম! ?. শুভ্র মামার কাছে গিয়ে বলে । 

তপু মামা একটু চিন্তা করে বলেন, “চার্টটা আজ থাক? জয়নাদ 
আর বিশালান্মীর মন্দির দেখে আসি চল 1? 

চা খেয়ে একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ে সবাই বৃধনরামের কাছে ওয়াটার 
বটল আর একট! শতরঞ্চি। পাহাড়ে উঠে বসতে হবে। পিচের রাস্তা! 
ধরে কিছুটা গিয়েই ঢালু পথে নামল ওরা । বাস্তাটা এখান থেকে ছু'ভাগ 
হয়ে গিয়েছে ।. একটা সোজা জঙ্গলের 5 
পাহাড়ের দিকে চলে গেছে না 


অন্যট। জয়নাদ 


ট পাহাড়ের ঢিবি 


আর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নরু একফাঁলি পায়ে চলার পথ 

প্রায় মিনিট কুড়ি হাটার পর কয়েকট। ঘর বাড়ি চোখে পড়ল: একটা 
জায়গা মাটির উচু পাচিল দিয়ে ঘেরা.। মামা বললেন, ওটা কবরখান!। 
বুধনরাম বেশ জোরে হাঁটছে । তপু, মামার ওপারে উঠতে কষ্ট, হচ্ছে 
একটু । পাহাড়ের ওপর দিয়েই হাঁটছে সবাই । সাবধানে পাকে ফেলে 
এগোতে হচ্ছে । একবার পা ফসকালে ভনেকখাঁনি নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে। 

পাহাড়ের ওপর মন্দির । আস্তে; আস্তে পাহাড়ী পথ পেরিয়ে সমতল 
জায়গায় এসে পগৌছোয় ওরা । মন্দিরের সামনেই একট। পাথরে 
গাথা বড় কুয়ো। কয়েকটি মেয়ে জল তুলছে! বুধনরামের কাছ থেকে 
ওয়াটার বটল নিয়ে খেলেন তপু মামা । শুত্রদের বললেন, 'বুধনের সঙ্গে 
তোমরা! সব ঘুরে দেখে এস। আমি একটু বসছি।' শতরঞ্চি বিছিয়ে মন্দিরের 
সামনে বসে পড়েন তপু মামা” ৷ 

কল্লোল অবাক হয়ে পাথরের মন্দিরটা দেখছিল । মামার কাছে দাড়িয়ে 
শুভ্র বলে, ‘এই কি সেই বিশালাক্ষমী দেবীর মন্দির মাম! ? 
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যা, খুব জাগ্রত দেবী । এখানকার লোকেদের দারুণ বিশ্বাস 

_“এ মন্দিরটাও কি সেই রাজাই বানিয়েছিল ?' 

__একি জানি কে বানিয়েছিল জানি না৷ তবে অনেক পুরানে|। আর 
ঠাকুর দেখতে এসে এসব কথা জেনে লাভ কি? ভাল করে প্রণাম করে 
ঠাকুরকে বলো যাতে পরীক্ষার ফল ভাল হয়। কেমন। 

বুধনরামের সঙ্গেই মন্দিরে ঢোকে কল্লোল আর শুভ্র । পাথর 
দিয়েই তৈরি মন্দির । ভিতরে ঢুকে ওর! প্রণাম করে। কী মূৰ্তি বোঝা 
. যায় ন৷। বেদীর ওপর বসানো পাথরের মুত সবটাই টকটকে লাল 

- সি'ছরে ঢাকা । শুধু চারখানা হাত বোবা যায়! 

জয়নাদ পাহাড়ও এখান থেকেই শুরু। দূর থেকে দেখা সেই তিনটে 
পাহাড়ের একটার মাথায় বিশালাদ্ী দেবীর মন্দির। মাঝখানে একটু 
ফাকা । তারপর গভীর জঙ্গল আর খাদ । ঠিক তারপরই আর ছুটে! 
পাহাড়। নীলগিরি পর্বতমীলার সারিও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । 
পাহাড়ের পর পাহাড় একে বেঁকে এগিয়ে গেছে পশ্চিম থেকে পুবে। 

মন্দির থেকে বেরিয়ে নিচের দিকে নামে কল্লোল আর শুভ্র পাহাড়ের 
গা দিয়ে একট! ছোট্ট ঝরনা বেরিয়ে এসেছে। ঝরনার জল পাহাড়ের 
কিছু দূর গড়িয়ে গিয়ে তীরবেগে নিচের গভীর খাদে গিয়ে পড়ছে। 
একট! বড় পাথরে পা রেখে হাত দিয়ে ঝরনার জল নিয়ে গায়ে মাথায় 
দেয় শুভ্র । বুধনরাঁম চেঁচিয়ে ওঠে,_‘পিছু হটিয়ে আসুন দাঁদাধাবু এ 
বহুত খারাপ জাগাহ আছে। পাথর গিরে যাবে তো একদম নিচে 


চলে যাবেন ॥ 
ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ছে সূর্ধ। আর একটু পরেই সন্ধ্যে 
নামবে । তপু মামা তাড়া লাগান, ‘কই কল্লোল, এবার এস ৷ নামতে 
হবে আমাদের | 
শুভ্রর দেখাদে 
কাছ থেকে ওয়াটার বটল নিয়ে 


উঠে এসেছেন তপু মামা। আর এক 


হাত ধরেই উপরে উঠে আসে কল্লোল 
মন্দিরের মধ্যে দু'জন দেহাতী মহিলা প্রদীপ জেলে গান গাইছে। 
আর একবার বিশালাদ্দী দেবীকে প্রণাম করে নিচে নামে ওরা । 
বুধনরামের সঙ্গে এবার পাল্লা দিয়েই হাঁটছে শুভ্র আর কল্লোল। 
আসার সময় যতটা কষ্ট মনে হচ্ছিল এখন আর তেমন কিছু হচ্ছে না। তপু 
মাঁমাও বেশ জোরে পা চালাচ্ছেন! পাহাড়ী রাস্তায় যদিও খুব তাড়াতাড়ি 


PE Sata) 


খি কল্পোলও ঝরনার জল হাতে মুখে লাগায় ৷ বুধনরামের 
জল ভরে নেয়। মন্দিরের বারান্দায় 


টু থাকার ইচ্ছে থাকলেও বুধনরামের 
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হাটা যায় না। তবু অন্ধকার হয়ে গেলে মুশকিল হবে বলে তাড়াতাড়ি 
হাট|। সামনে আবার কিছুট। জঙ্গল আছে। 

কথা বলতে বলতেই জঙ্গলের রাস্তা পার হয়ে আসে সবাই। কবরখানা 
পেরিয়ে মাঠের মধ্যে নামতেই ঢং ঢং শব্দ শুনে একটু থমকে দীড়িয়ে 
পড়ে কল্লোল। শুভ্রও অবাক হয়ে তপু মামার মুখের দিকে তাকায়। 
মামা বলেন, ‘জঙ্গলের মধ্যে মোষ চরাতে নিয়ে গিয়েছিল, মোষের গলায় 
ঘট্টি বাধা আছে। একসঙ্গে অনেকগুলো মোষ আসছে, তাই ওইরকম শব্দ 
শোনা বাচ্ছে। 

কোয়ার্টারে ঢুকেই তপু মামা বুধনরামকে রুটি বানাতে বলেন । অতখানি 
পাহাড়ি রাস্তায় হাটা-হাটিতে সকলেই বেশ ক্লান্ত ৷ শুভ্র টানটান হয়ে 
শুয়ে পড়েছে বিছানায়। কল্লোল গায়ে আর একটা সোয়েটার চাঁপাল। 
আজ যেন আরও বেশী শীত লাগছে। 

একসঙ্গেই খেয়ে উঠল সবাই। তপু মামার নাইট ভিউটি। কল্লোল 
আর শুত্রকে সাবধানে থাকতে বলে বৃধনরামকেও বারবার ওদের কাছেই 
ঘরে থাকতে বলে বেরিয়ে গেলেন মামা । 

মামা বেরিয়ে যেতেই কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে শুভ্র বলে 
‘এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না মাত্র নট বাজে । বুধনরামকে ডেকে 
সেই রাজাদের গল্প শোনা যাক ।, 

“ওর কথা সব বুঝতে পারবি ? 

‘তা পারবো না কেন? 


‘তবে ডাক-_ ৷! কল্লোলের কথায় একটু জোরেই বুধনরামকে ডাকে 
শত্র। ঘরের মধ্যে টাইমপীসের একটানা টিক টিক শব্দ হচ্ছে । দ্রুতপায়ে 
বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে ওদের দিকে তাকায় বুধনরাম । 

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভারিকী চালে কল্লোল বলে, ‘তুমি তো 
এখানকারই লোক-_তাই না বুধনরাম ! 

হাতজোড় করে বুধন বলে ‘জী হা সরকার-_ই-জাগাহমে হামার বাপ- 
দাদা-উদ্কা বাপ- সবকোই ছিল। 

‘তাহলে তুমি এখানকার পুরনো কথাও জান সব ৷ 


জ ভি তাই কেয়া শুননে মাংতা ? 
“বলছিলাম কি সেই যে ছু রবেলায়, তুমি এখানকার রাজাদের গল্প 
বলা গুরু করেছিলে, সেই গল্লট ত 


| 1 আবার ভাল করে বলবে? আমার এই 
বন্ধু শুনতে চাইছে। শুভ্রর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে কল্লোল । 


আল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উন্ননের পাশে 
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বসে। ঘরের এক কোণে রান্না-করার উন্নুনটা ওই কিছুক্ষণ আগে রেখে 
দিয়েছিল। এতে নাকি ঘরটা বেশ গরম থাকে। কল্লোল আর শুভ্রর মুখের 
দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করতে থাকে বুধনরাম ৷ কল্লোলের গায়ে গা 
লাগিয়ে বসে শুভ্রও মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। 

কয়েকবার গলা খাঁকাড়ি দিয়ে বুধনরাম ধীর শান্ত গলায় বলে, ‘তো 
শুনিয়ে দাদাবাবু লোৌক__ই সব জাগাহ বহুত পহেলে ওহি খোংগসারা 
কা রাজা বীর সিং কা রাজ্য থা। বীর সিং আউর চৈত, সিং দো রাজা । 
চৈত, সিংকা রাজ্য থা ও ভুনওয়ার টংমে-"**" 
 বুধনরামের কথাগুলো গুছিয়ে নিলে অনেকটা এইরকম দাড়ায় ই খোংগ- 
সারার রাঙা বীর সিং আর ভুনওয়ার টংয়ে রাজা চৈত সিং। দু'জনেই 
ভীষণ তেলী সাহনী আর শিকারী ছিল। পাহাড়ের নিশানা দিয়ে সীমানা 
ঠিক কর! ছিল দুই রাজ্যের ৷ দুর্ভে্য সেই পাহাড় আর জঙ্গলের রাস্তা 
দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মাঝে মাঝে একে অন্যের রাজ্যে আক্রমণ চালাত । 
মারামারি তে! লেগেই থাকত । আবার মিলবঝুলও ছিল । উৎসব আর 
পু্জাপার্বনে খোংগসারার মানুষেরা ভুনওয়ারটংয়ে যেত ৷ 

বীর সিংয়ের কোন ছেলেমেয়ে ছিল ন! ৷ চৈত সিংয়ের ছিল দশ- 
এগার বছরের এক ছেলে । ছেলেমেয়ে না থাকায় বীর সিং আর তার 
রানীর মনে শাস্তি ছিল না। অনেক দেবতার মানত করেও কিছু : 
ফল হয়নি ৷ 

এইভাবেই দিন কাটছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলায় জয়নাদ পাহাড়ের 
কাছে বীর সিংয়ের যে হাভেলী ছিল, তারই কাছে জঙ্গলের মধ্যে এক 
লম্বা! জটাওয়ালা সাধুবাবা এসে হাজির হলেন। সামনে আগুন জেলে 
আর বড় একটা ত্রিশূল মাটিতে রেখে চুপচাপ বসে রইলেন সাধু বাঁবা। 


লোকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল । সাধু বাবার কথা শুনে রানীমাতা 
তাঁকে খাতির করে হাঁভেলীতে নিয়ে এলেন। আর আস্তে আস্তে মনের 
দুঃখের কথাও জানালেন! রানীমাতার কথা শুনে কিছু সময় আবার 
মৌনি হয়ে গেলেন সাধুবাবা। তারপর হঠাৎই ত্রিশুলটা সামনের দিকে 
উঠিয়ে হুস্কার দিয়ে বললেন, 'ডরো মত- মা কালীকা কৃপামে সব ঠিক 
হো! জায়েগা__ | 

সাধুবাবার কথা শুনে রাজা বীর সিং তো তার পায়ের কাছে হাতজোড় 
করে বসে পড়ল ৷ ধীরে ধীরে বীর সিংয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সাধুবারা 
বললেন মা কালীর আদেশেই নাকি তিনি পাহাড়ের গুহ! ছেড়ে এই 
খোংগদারা এসেছেন । এখানে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে । মন্দির প্রতিষ্ঠার 
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দিন মায়ের কাছে দশটা হরিণ পাঁচটা ছাগল আর একট! নামী-দামী 
ঘরের. ছোট শিশুকে বলি দিতে হবে। বাস তাহলেই দেবী কৃপা করে 


আশীর্বাদ করবেন রাজী-রানীকে। এক বছরের মধ্যেই তাদের ছেলেমেয়ে- 


হবে। তবে কথাটা খুব গোপনে রাখতে হবে । 

সীঁুবাবার কথা শুনে রাজারানী ছ'জনাই আনন্দ পান। পরদিন থেকেই 
কাজ শুরু হয়। এখন যেখানে পাদরী সাহেবের গীর্জা তার কাছেই ছোট 
একটা পাহাড়ের মাথায় সমান জায়গা দেখিয়ে দেন সাবুবীবা। সেখানেই 
মন্দির হবে। পাহাড় থেকে পাথর কেটে মন্দির তৈরি শুরু করে বীর 
সিংয়ের কর্মচারীরা ৷ 

এদিকে যত গোপনই করুক না কেন বীর সিংয়ের মন্দির বানানোর 
কথা ভুনওয়ারটংয়ে রাজা চৈত সিংয়ের কাছেও পৌছে যায়। চৈত সিং 
সাধুবাবাকে তার রাজ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্ভব হয় ন! ৷ 

ধীরে ধীরে মন্দির তৈরি হয়ে যায়। সাধুবাবা মন্দিরের কাছেই থাকেন । 
এবার শুরু হয় আসল কাজের চেষ্টা! । হরিণ আর বক্‌রি তো জোগাড় 
হয়েই আছে। কিন্তু নামী-দামী ঘরের লেড়কা বলতে তো কেউ নেই। 
নামী-দামী বলতে রাজাদেরই বোঝায়। শেষে অনেক চেষ্টা আর ফন্দি 
ফিকির, করে একদিন সন্ধ্বেলায় পাহাড়ের রাস্তায় যখন চৈত সিংয়ের 
ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেখান থেকে তাকেই ধরে আনে বীর সিংয়ের 
অন্ুচরেরা ৷ 

মন্দিরের নীচে গোপন কুঠুরিতে বন্দী করে রাখা হয় সেই ছেলেকে । 

কড়া পাহারা। ছেলে দেখে সাধুবাবাও খুশী। বড় একটা খাঁড়া 


আর একদিন পরেই শনিবার ৷ সেদিনই দেবীর পৃজা হবে। ওদিকে 
ছেলে হারিয়ে পাগলের মত চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে চৈত সিং। হঠাৎ 
তার অন্ুচরের! এক নিদারুণ খবর নিয়ে আসে। সাজ সাজ রব পড়ে 
হাভেলীতে। লোক লক্কর নিয়ে পাহাড়ী 
নাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে দেন রাজা চৈত সিং। ছটো বড় পাহাড় ডিডিয়ে 
আসিতে হবে খোংগসারায়। সবার হাতে লাঠিতরোয়াল আর জলন্ত 
শশাল। ছটো পাহাড় ডিঙিয়ে অদলের রাস্তায় নামতেই দূর থেকে 
বিপদের আভাস পায় খোংগসারার সৈম্রা | ছুটন্ত ঘোড়ার খুড়ের শব্দও 
টা রি পি রত তৈরি হয়ে শেয় তারা । রাজা বীর সিংহের 


সন্ত মশালের আলোয় উজ্জল ইয়ে ওঠে বনভূমি । বিকট শক করতে 
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করতে সবার আগে ছুটে আসে চৈত সিংয়ের ঘোড়া । মন্দির থেকে অল্প 
দূরে থমকে দাড়িয়ে পড়ে সবাই। পাহাড়ের মাথায় নতুন তৈরি মন্দিরের 
কাছেও তখন জলন্ত মশাল হাতে অনেক লোকজন ৷ ছু'পক্ষই চরম কিছু 
করার জন্য প্রস্তুত ৷ 

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎই কথা বলা বন্ধ করল বুধনরাম । কল্লোল আর 
শুভ্র গায়ে-গা লাগিয়ে বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে গল্প শুনছিল। 
ভয়ে গা শিউরে উঠেছে ওদের ৷ বুধনরাম চুপ করতেই কল্লোল অধৈর্য 
হয়ে বলে, ‘কি হল ? থামলে কেন? তারপর কি হল বল ॥ 

হ্যা_-চৈত সিং কি তাঁর ছেলেকে উদ্ধার করতে পীরল।' গুভ্রও 
এবার বলে । 

বুধনরাম তখন সত্যি কি যেন ভাবছিল। বাপ দাদার মুখে শোনা 
এই কাহিনী বলতে বলতে ওরও খুব ভাল লাগছিল । শুভ্রর মুখের দিকে 
তাকিয়ে বুধমরাম বলে, ‘নেহি দাদাবাবুঁচৈত সিং উক্কা বেটা কো উস্‌ 
রাত মে পেল না। বহুত ভারি যুদ্ধ লাগল_-দোনো তরফ । আদমী 
ভি বহুত মারা গেল। রাজা বীর সিং বীর কা মাফিক যুদ্ধ করতে করতে 
মরে গেল। আউর আসলি মজা এহি হল কি, যখুন দৌনো তরফ যুদ্ধ 
হচ্ছিল তথুন ও সাধুবাবা নীচু কা ঘরসে চৈত সিংক! লেড়কা কো লেকে 
জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে দৌড় লাগাল । ও লেড়কা ভি বহত চালাক থা। 
রাজা কা বেটা। কিছুদূর গিয়ে এক ঝটাকসে সাধুবাবাকা হাত ছোড়কে 
জঙ্গলের ভিতর খুব দৌড় লাগাল । 

যুদ্ধ মিটে গেলে চৈত সিং বহুত খোঁজ করল, লেকিন ও লেড়কা আউর 
সাধুবাবা কা কহি খবর মিলল না। তামাম পাহাড় জঙ্গল এক করে ভি 
দোনো কো পাওয়া গেল না। ইসকা দোসাল বাদ চৈত সিং রাজা ভি 
মরে গেল। ফির তো আংরেজ লোক এ জাগাহ মে পাহাড় ফাটাকে 
লাইন বানালো ৷ রাজা কা রাজ্য সব মিলিয়ে গেল । এ হি তো কাহানী 
হায় দাদাবাবু ৷ 

গল্পবল! শেষ করে একটা বিরাট হাই তুলে মুখের সামনে তিনবার 
তুড়ি মারল বুধনরাম। কল্লোল আর শুভর তখনও ওর মুখের দিকেই 
তাকিয়ে আছে। বীর সিং আর চৈত সিংয়ের কথাই ওরা ভাবছিল । 
বিশেষ করে সেই ছেলেটা আর  সাধুবাবার কথা। বুধনরাম যা বলল, 
তাতে শেষের দিকটা একটু ধে 1য়াটে থেকে গেল । 

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কল্লোল বলল, “ইস রাত প্রায় এগারোটা বাজে । 
এবার শুয়ে পড়তে হবে। বুধনরাম তুমিও এ ঘরেই শোও । 
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শুভ্র কম্বলটা খুলে ঠিক করে নেয়। বাইরে একটানা ঝি-ঝি' পোকার 
আওয়াজ হচ্ছে । মাথার কাছের জানালাটাঁও বন্ধ করে দিল কল্লোল । 
উন্থুনটা৷ বারান্দায় রেখে বুধনরাম সেখানে বিছানা করে শুয়ে পড়ল । 
বাইরের জাকরিটা বন্ধ, ঘরের দরজাছুটো ভেজান রইল । 

বিছানায় শুয়ে শুভ্র বলল, দারুণ ভয়ের কাহিনী না রে কল্লোল 

হ্যা, তবে আমি ঠিক করেছি ফাদার ভোনান্ডের কাছে সেই মন্দিরে 
যাবার রাস্তাটার কথা ভাল করে জেনে নিয়ে একবার সেখানে যাবই । 
শুভ্রর দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয় কল্লোল ৷ 

বুধনরাম ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে । 
কল্লোলও আর কথা বলছে না। শুভ্র একবার ওকে ডেকে সাড়া ন] 
পেয়ে চোখ বন্ধ করল ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে ডুবে গেল ওরা । 

হঠাৎই একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল কল্লোলের। বহু দূর থেকে একট! 
গেঁ-গেঁ শব্দ ভেসে আসছে। ভয় পেয়ে শুভ্রর গায়ে হাত দিয়ে ডাকল । 
শুভ্র পাশ ফিরে শুল। শব্দটা এবার থেমে থেমে আসছে। বাতাসের 
একটানা শেন-শৌ। শব্দও হচ্ছে । ঝড় উঠল কি-না কে জানে । জাফরির 
দরজাটা কিন্ত শব্দ করে কীপছে। 

কল্লোলের একটু বাইরে বেরতেই হবে । বেশী জল খাওয়ার ভন্তই 
বোধহয় । কিন্ত একা তো কোনমতেই বেরনে| যাবে না এখন ৷ নীচে 
যে বুধনরাসকে ডেকে তুলবে সে সাহসটুকুও পাচ্ছে না। কিন্তু বাথরুমে না 
গেলেই নয় ৷ 

এবার শুভ্রর পিঠে জোরে ধাক্ক! দিয়ে ডাকে কল্লোল, ‘এই শুভ্র-গুভ্ 
ওঠ না একবার ৷! ঘুম ঘুম চোখে কল্লোলের দিকে তাকিয়ে শুভ্র প্রথমে 
ঘাবড়ে যায়। তারপর দু'হাতে চোখ রগড়ে বিছানায় বসে বলে, ‘কি 
হয়েছে ? 

বাইরে যাব আয় ৷৷ নীচে নেমে বুধনরামকেও ডেকে তোলে। খুব 
কাঁছে আবার হো-হো-হে!-“-_করে বিকট শব্দে কে যেন হেসে ওঠে । 
কল্লোল একটু এগিয়ে গিয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি বুধনরামের দিকে 
তাকাতেই ও বলে, ‘ও কুছু ওঁর নেহি দাদাবাবু। ও তো খাটাস কা হাসি। 
শের কা আগে পিছে চলতা হায় ।” 

‘শের কা আগে পিছে চলত! হায় মানে তপুমানা বা বলেছিলেন সেই 

শা । তাহলে কি বাঘ ওদের কোয়ার্টারের কাছেই এসেছে । না, তা কি 
বি I চলা কাছে আদা দেখে কল্লোল আর শুভ্র দুজনের মনেই 

“ন আসে, বুধনই জাফরির দরজা খুলে আগে দাড়ায় । 


১ 


শুভ্রই আগে যায়। বারান্দায় দাড়িয়ে কল্লোলকে ডাকে বাথরুমও 
ভিতরেই । হঠাৎই কল্পোলের চোখছুটো! বাইরের পাহাড়ের দিকে আটকে 
যায়। বাথরুমে যাওয়া আর হয় না । মুখ দিয়ে কোনও কথাও বেরয় 
না। জাজী--শব্দ করে হাত দিয়ে কি যে বোঝাতে চাইছে ক'ল্লাল 
শুভ্র বুঝতে পারে না। 

বুধনরামও তাড়াতাড়ি ওদের কাছে এসেছে। কল্লোলের হাতের দিকে 
লক্ষ্য করে তাকাতেই এবার শুভ্রর মুখও শুকিয়ে যায়। ভয়ে কাপতে 
থাকে বুক ৷ কল্লোললে জড়িয়ে ধরে শুভ্রও জা-জী শুরু করে। বোকার 
মত বুধনরামই কিছু বুঝতে না পেরে দাড়িয়ে আছে। 

বি্ষারিত চোখে আবার বাইরে তাঁকাতেই সেই একই দৃশ্য দেখে শু! 
সামনের পাহাড়ের মাথায় সারি সারি মশালের আলে! নেচে বেড়াচ্ছে, 
মালার মত গোল হয়ে সেই আগুনের শিখাগুলো নাচ্ছে। রাত্রে বুধনরামের 
শোনা মুখে শোনা সেই চৈতাসিংয়ের সৈন্যদের হাতের জ্বলন্ত মশীলগুলোই 
যেন চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে পাহাড় বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে । 

আর কিছু ভাবতে পারে না শুভ্র! কল্লোল বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে 
এবার । মনে প্রচণ্ড সাহস এনে খুব জোরে একবার চিৎকার করে ওঠে 
শুভ্র-তিপু-মাঁসীতত ৷ 

শুভ্রর চিৎকারের ফলেই সম্থিৎ ফিরে পায় ব্ধনরাম। সঙ্গে সঙ্গে 
হাউ মাউ করে সেও পাশের কোয়া্টারের কাকে যেন ডাকতে থাকে। 
শেষে প্রচণ্ড চিৎকার আর গোলমালেই ধীরে ধীরে জেগে ওঠে অনেকে ৷ 

রাঁতও শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। মহুয়া গাছে পাখিদের ডাকাডাকি 
শুরু হয়েছে। বৃধনরামকে কাছে পেরে হাত তুলে সেই পাহাড়ের আগুন 
দেখায় শুত্র। এতক্ষণে বুঝতে পারে বুধনরাম। আর বুঝে নিজেই লজ্জ। 
পায়। ক্ললালের মাথায় হাত বুলিয়ে বারবার বলতে থাকে, ‘ডর নেহি 
দাদাবাবু ও তো পাহাড় মে শুবনা লাকড়ি কা আগ £ উস মে ডর নেহি 
কুছ ডর নেহি। 

চিৎকার টেঁচামেচিতে অনেকেই সান্তালবাবুর কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে 
আনে৷ স্টেশনেও খবর পৌছে যায় ৷ 

প্রায় ছুটতে ছুটতে তপুমামা এগে দাঁড়ান ওদের সামনে । বুধনরাখের 


কোলে মাথা রেখে কল্লোল তখন চোখ বন্ধ করে আছে। শুভ্র বোকা 


বোকা মুখে তপুমামার দিকে তাকায়! 
প্রায় আধ ঘন্টা পরে ঘরের দধ্যে গোল হয়ে বসেছে সবাই. স্টেশন- 


মাস্টার কোটেশ্বর রাওও এসেছিলেন । সব শুনে কল্লোল আর শুভ্রকে 


৩২ 


তই ব্যাপারটা বুৰিয়ে গেলেন । এইসব পাহাড়ী অঞ্চলে রে 

হাঁসতে হাঁসতে মাথায় গাছে গাছে ঘষা লেগে আগুন জলে ওঠে । 

বনে আর চিনি মোৰ চড়াতে যায় তাদের বিডির আগুনের এইরকম 

৮ যতখানি শুকনো গাছপালা থাকে সব জলে ওঠে এক 

এক করে। রাত্রিতে সেই আগুন ওইরকম মালার মত দেখায়। বাতাস 
থাকলে তো কথাই নেই । 

তপুমামা হাসতে হাসতে বলেন, ‘এই মনের জোর নিয়ে তোমরা 
জঙ্গলের মধ্যে সেই মন্দির দেখতে যেতে চেয়েছিলে। মামার কথায় 
এতক্ষণে সত্যি ভীষণ লজ্জা হয় কল্লোল আর শুভ্রর ৷ তবু মুখে সেটা 
প্রকাশ না করে শুভ্র বলে, “এটা জানা থাকলে আর ভয় করতো না। 
সব কিছুর মত এই পাহাড়ে আগুন লাগার ব্যাপারটা তো আপনি 
আমাদের আগে বলেন নি মামা । 

শুভর কথায় এবার জোরে হেসে ওঠেন তপুমামা, বুধনরামও হাঁসতে 
হাসতে চা নিয়ে ঘরে ঢোকে । এ 

তপুমামার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতেই যাছিল কল্লোল,কিন্ত বুধনরামকে 
ওভাবে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকতে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। শুভ্র 
অন্যদিকে মুখ ফেরাল। বুধনরাম সবার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে 
তপুমামার মুখের দিকে তাকাল। 

কাল্লোলের এই হঠাৎ চুপ করে যাওয়ার মানে বঝে৷ তপুমামা গন্তীর- 
ভাবে বুধনকে বললেন, “তুম হাসতা কাহে? জঙ্গলমে আগ লাগতা হায়, 
এ বাত দাদাবাবুলোগকে পহেলে বাতায়ে নেহি কাছে? 

_ কম্থুর হো গিয়া সরকার, মাফ কর দেনা'_ অপরাধীর মত মুখ করে 
হোতজোড় করে বলে বুধনরাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার কল্লোল 
আর শুভও হেসে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারটা তো ওদের কাছে ততক্ষণে 
পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই বেচারা বুধনরামকে আর দোষ দিয়ে লাভ কি? 

মামার কাছে সরে বসে কল্লোল বলে, ‘যা| একখানা গল্প কাল বুধনরাম 
শুনিয়েছে না মামা। মনে করলে এখনও আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে । 

_ যা বলেছিস, শুনতে গুনতে আমার তো চোখের সামনে ছবির মত 
সেই ঘটনাগুলো ভেসে উঠছিল’ শুভ এগিয়ে আসে এবার । 

রসাল বলেন, ‘ও সর গা জানি অনেকবার ওর কাছে ভুঁরি । 
তা এতে ভয় পাবার কি আছে ৫ 
'আমরা কিন্তু বীর সিং রা 


জার সেই মন্দির দেখব মামা। 
না করতে পারবেন না মামার টি 


হাত ধরে আদুরে গলায় বলে শুভ ॥ 


৩৪ 


 তপুমামা কল্লোলের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘কি বীরপুরুষ তুমিও যাবে 
নাকি বুনোরাজার মন্দির দেখতে ? 

“নিশ্চয়ই বাব+__মামার কথায় লাফিয়ে ওঠে কল্লোল । তপুমামা বলেন, 
‘ও সব ভীষণ জংলী রাস্তা । দিনের বেলাঁতেই এখানকার লোকজন ওই 
রাস্তায় যাতায়াত করেনা। তাছাড়া চার্চের ফাঁদারের মুখেই শুনেছি 
সন্ধেবেলায় ওখান থেকে নানা রকম শব্দও ভেসে আসে। আমি অবশ্য 
বিশ্বাস করি ন! ও-সব কথা । তবে অনেক তো বলে । তাই ও-সব জায়গায় 
না যাওয়াই ভাল * 

_নানা আপনি মানা করবেন না মামা । নতুন জায়গায় এসে বেশ 
একটা! এ্যাডভেঞ্চার মত কিছু ন! ঘটলে কলকাতায় গিয়ে সবার কাছে 
গল্প করব কি নিয়ে 1 

কেন এই যে পাহাড়, জঙ্গল, চার্চ, এখানকার দেহাতী মানুষজন 
এদের কথা বলবে । কলকাতার ছেলেরাঁতো৷ এই রকম জঙ্গল আর 
পাহাড় চোখেই দেখতে পায় না, শুত্রর মাথায় হাত দিয়ে বলেন মাম] । 

কথায় কথায় বেল! বেড়ে যায়। তপুমামা স্টেশনের কাজ ফেলেই 
তখন ছুটে চলে এসেছিলেন । সে কাজগুলো! শেষ রুরতে হবে । বুধনরাম 
দাঁড়িয়েই আছে। ওর দিকে তাকিয়ে তপুমানা বলেন, এক ঘন্টা বাদ 
স্টেশন মে চলে আন! ৷ তুমহ।রা নাম আয়া মাস্টারসাব বুলায়া॥ 

ঘাড় নেড়ে চায়ের কাঁপ ডিস গুছিয়ে নেয় বুধনরাম ৷ 

বেরিয়ে যাবার আগে মামা আবার বলেন, “বাবুলোক কো নাস্তা 
দেকে তব আনা 1” 

কল্লোল আর শুভ্র বুঝতে পারে বুধনরাম যে ওদের বাছে সেই রেলের 
চাকরির পরীক্ষার কথা বলেছিল সেই ব্যাপারেই হয়ত কিছুদরকার । 

বুধনরাম চলে যেতেই তপুমামা কল্লোলের গায়ে হাত দিয়ে বলেন, 
‘আজ আর কোথাও বেরতে হবে না। ঘরে বিশ্রাম কর তোমরা । আদমি 
তাড়াতাড়ি ফিরে আসব । 

চার্চ দেখতে যাবেন না'কল্পোল বলে । 

_হ্যাঁসে তো বিকেলে । দেখ আবার ফাদার ডোনাল্ড তোমাদের 
এ খবর গুনে এখানেই চলে আসেন কিনা। ছোট জায়গ তো, সবার 
কাছেই তোমাদের ভয় পাবার খবর পৌছে গেছে শুভ্রর কথায় হাঁসতে 
হাসতে জবাব দেন তপুমামা। 


আমরা ‘অমর কণ্টক’ দেখতে কবে যাব মামা? কল্লোল এগিয়ে 
এসে বলে। 


তি 


-__দীড়াও__ আগে এখানকার সব দেখা হোক, তারপর তো অমর- 
কণ্টক । আমি এখানকার কাঠের ব্যবসাদার বিঠলরামকে বলে রেখেছি 
একটা জীপ গাড়ির ব্যবস্থা করতে । সেটার খবর পেলেই যাব । আচ্ছা! 
_ তোমরা তাহলে-গল্প কর, আমি আসি ।' 

তপুমামা চলে যেতেই শুভ্র বলে, ‘এই কল্লোল আজ চার্চে গেলে ফাঁদারের 
কাছ থেকে সেই মন্দিরে যাবার রাস্তা ভাল করে জেনে নিতে হবে বুঝলি ॥' 

‘সে আর বলতে । আমি কাল রাত্রে বুধনের গল্প শুনতে শুনতেই 
ঠিক করেছি__ওই মন্দির দেখতে যেতেই হবে ৷ 

__তাতো হল, কিন্ত আমার ইচ্ছে কি জানিস_-ওখানে শুধু তুই আর 
আমিই যাব ৷ | 

‘আমিও তো তাই ভেবে রেখেছি। তোকে কাল স্টেশনে যাবার সময় 
বললাম ন! ৷ তবে একট! কথা কি জানিস? 

‘কি FY 

জিজ্ঞান্থ চোখে কল্লোলের মুখের দিকে তাকায় শুভ্র । ওর কাছে সরে 
এসে কল্লোল বলে, শুনলি তো দিনের বেলাতেও এখানকার লোকেরা 
ও রাস্তায় যায় না। আমাদের তো মামার অনুমতি নিয়েই চার্চের দিকে 
যেতে হবে। তাই ভাবছি । 

__ “সে একটা ব্যবস্থা ঠিক করে নেব । আগে ওখানকার রাস্তাটা তো 
চিনে আসি। তারপর বুধনরাম তো আছেই । ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি 
বললে তো মামা আপত্তি করবেন না 

_ হ্যা ঠিক বলেছিন। বুধনকে নিয়েই বেরতে হবে । তারপর ওকে 
ম্যানেজ করে আমরা দুজনাই জঙ্গলে টুক । 

গরম গরম লুচি তরকারী আর মিষ্টি ক্ষীর থালায় সাজিয়ে গম্ভীর 
মুখেই ঘরে ঢোকে বুধনরাম। কল্লোল আর শুভ্র মুখের দিকে তাকিয়ে 
কিছু বলতে গিয়েও বলে না। ছুজনার সামনে থালা নামিয়ে চুপ করে 
দাঁড়িয়ে থাকে । 

হাঁসতে গিয়েও চেপে বার শুভ্র ৷ কল্লোল বলে, ‘তুমি এমন মন খারাপ 
করে আছ কেন বুধনরাম ? তপুমামার কথায় কি তুমি রাগ করেছ ? 

“জী নেহি সরকার । সাহাব কা বাত মে হামার মন খারাপ নেহি? ও 
যো ছুসরা বাত বললেন সাহাব কি হামার নাম আসিয়েছে। উনি লিয়ে 
চিন্তা আয়াহ। কোন জানে, পরীখসা৷ মে কেয়া কেয়া পুছেগা। 

“আচ্ছা ঠিক আছে_সে নিয়ে তুমি ভেবো না, আমরা মামাকে বলে 
দেব যাতে তোমাকে কোন কঠিন প্রশ্ন না করেন । তা, আজ কি রান্না 
হচ্ছে? প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই রান্নার কথা তোলে কল্পোল। 
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এতক্ষণ পর হাসি ফোটে বুধনরামের মুখে । কুঁজো থেকে ছু; গ্রাস জল 
গড়িয়ে ওদের সামনে রাখে। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলে, 
'আলু পেয়াজ ভাজি-ডাল আউর আগা । রাতমে ওহি সজী-আওা আউর 
পরটা।' একেবারে ছ' বেলার খাবারের ফিরিস্তি দিয়ে হাসি হাসি মুখেই 
কল্লোল আর শুভ্রর দিকে তাকায় ব্ধনরাম। ছলি ভি হোভে’ তারপর 
একটু থেমে আবার বলে, ‘লেকিন দো রোজ বাদ 
বুধনরামের কথায় এবার জোরে জোরে হেসে ওঠে শুভ্র। কল্লোলও সে 
হাসিতে যোগ দেয়। মাছ ছাড়া যে ওদের ভাল লাগছে না সে ব্যাপারট! 
বুধলরামও বুঝতে পেরেছে। তাই মাছের কথা বলে ওদের অভয় দিচ্ছে। 
ওকে এখন আর কোন কথ! জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। তাই শুভ্রর মনে 
সেই জঙ্গলের রাস্তায় রাজা চৈত সিংয়ের ছেলে আর সেই ভয়ঙ্কর সাধুবাবার 
কি হল সে কথা জানতে ইচ্ছে হলেও এখন চুপ করে রইল। 
কল্লোল বলল, ‘ঠিক আছে, “আমরা এখন আর কোথাও যাব না। দুজনে 
ঘরেই থাকব । তপুমামা যা বলে গেলেন, তুমি এখন স্টেশনেই যাও 
বুধনরাম ৷ 
জী হা দাদাবাৰু_খানা কা তো দের হায় আমি একটু টিশনমেই ঘুরে 
আসি। রামজীর কাছে একটু কিরপা লাগাতে বলবেন দাঁদাবাবু। 
হ্যা_ হ্যা রামজীর কৃপায় তুমি ঠিক পাশ করে যাবে? 
আকাশটা মেঘলাই রয়েছে। মেঘের ফাক দিয়ে মাঝে মাঝে স্থর্যের 
আলো আসছে। শীত শীত ভাবটা এখনও কাটে নি। কাল রাত্রি বেলায় 
একটু বৃষ্টিও হয়েছে। এই পাহাড়ী এলাকাঁয় বৃষ্টি নাকি দীরুন। একবার 
শুরু হলে সাত আটদিনের কমে থামতেই চায় না। জয়নাদ পাহাড়ের 
কাছে আরও ছুটো নাকি বর্ণা আছে। তারই একটা গিয়ে মিশেছে পাহাড়ী 
নদী শোনের বুকে । বর্ষার সময় সেই ছোট্ট পাহাড়ী নদী ফুলে ফেঁপে ভীষণ 
চেহারা নেয়। এসব গল্প আগে তপুমামার মুখেই শুনেছে শুভ্রর । 
বাইরের বারান্দায় দাড়িয়ে দুরের জয়নাদ পাহাড়ের দিকেই তাঁকিয়ে- 
ছিল শুভ্র। মামার কোয়ার্টার থেকে বিশালাক্ষ্মী দেবীর মন্দিরের সামান্য 
একটু অংশও দেখা যায়। এখন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় কিছু চোখে 
পড়ছে না। 
কল্লোল ঘরে বসে একটা বই পড়ছে। মামার কাছে বেশীর ভাগই 
ইংরেজী ডিটেকটিভ বই। ঘরে বসে চুপ করে বই পড়তে ভাল লাগে না 
শুত্রর। কাল রাত্রে যে পাহাড়গুলোর মাথায় আগুন লাগা দেখে ওর! ভয় 
পেয়েছিল, এখন দিনের আলোয় সেদিকে বিয়ের চোখে তাকিয়ে দেখছিল 
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গুভ্র। ওগুলো সবই ছোট ছোট পাহাড়। ওর মাথায় ওঠা যায়। 
জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে রাস্তা উঠে গেছে। এখানকার লোকেরা তো গরু 
মোষ চরাতে ওই সব পাহাড়ের মাথায় ওঠে। মাস্টার সাব তো বললেন 
তখন । শুভ্রর খুব ইচ্ছে করছে এই দিনের বেলায় ওই পাহাড়ের কাছে 
যেতে। ওর মনে শুধু একটা চিন্তাই বারবার ঘুরপাক খাচছে। সেই 
ছেলেটার কি হল? কত বছর তো পার হয়ে গেছে। সেই রাজার 
ছেলেটাকে কি ওখানকার কেউই আর দেখতে পায় নি। সাধু বাবারই বা 
কি হল! যত তাড়াতাড়ি ওই ভাঙ্গ। মন্দিরের কাছে যাওয়া যায় ততই 
ভাল। আজ ফাদার ডোনান্ডের কাছে গিয়ে সব কিছু ভাল করে জেনে 
চিনে আসতেই হবে । 

“কিরে, এখানে দীড়িয়ে কি ভাবছিস ? 

কল্লোলের কথাতেই বাস্তবে ফিরে আসে শুভ্র। দুরের পাহাড়গুলোর 
দিকে হাত দেখিয়ে বলে “দেখ__কাল ওখানেই আগুন দেখেছিলাম 1, 

‘আর বলিস না ভাই। যা ভয় পেয়েছিলাম । যাঁকগে, মামার কাছে 
স্টেশনে যাবি ? 

না, একটু পরেই তো তপুমামা আসবেন । এখন আর কোথাও যেতে 
ভাল লাগছে না। কখন যে বিকেল হবে, তাই ভাবছি।” কল্লোলের 
কথায় জবাব দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে শুভ্র। কল্লোলও ওর 
সঙ্গে আসে। ঘরে ঢুকে একটা বই নেয়। 

বইটা নিয়ে একট! মজার ধাধা শুভ্রকে দেখাতে যাচ্ছিল। বাইরের 
দরজায় কথ! বলার শব্দ শুনে সেদিকে তাকিয়ে দেখল, বুধনরামের সঙ্গে 
হাসতে হাসতে ভিতরে ঢুকছেন ফাদার ডোনাল্ড । হাত নেড়ে ফাঁদারকে 
কি যেন বলছে বৃধনরাম। 

শুভ্র আর কল্লোলকে বারান্দায় দেখেই চুপ করল বুধন। হাসিমুখে 
ফাদার ওদের দিকে তাঁকিয়ে বলেন, “কাল রাত্রে খুব ভয় পেয়েছিলে 
তোমরা ? টা 

ফাদারের কথায় মাথা নিচু করে কল্লোল । শুভ্রর মুখে হাসির আভা। 
ওদে'র ছ'জনার মাথায় হাত রেখে ফাদার বলেন “আরে এতে লজ্জার কি 
আছে? এখানে এসে প্রথম রাতে আমিও পাহাড়ে আগুন লাগা দেখে 
ভয় পেয়েছিলাম । তা আজ তোমরা আমার ওখানে যাচ্ছ তো ? 

হ্যা, মামা তো তাই বলে গেলেন, সহজভাবে জবাব দেয় কল্লোল । 
শুভ্র বলে, ‘আপনি ভিতরে আস্থন ফাদার। আপনার কাছে একটু 
গল্প শুনি ! 
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ফাদার চেয়ারে বসতেই কল্লোল খুব আস্তে বলে, “আপনি আমাদের 
কথা কার কাঁছে শুনলেন ? রি 

“আমি একেই আসছিলাম ৷ রাস্তায় একটি লোক খবর দিল । আগে 
স্টেশনেই গিয়েছিলাম । মিস্টার সান্তালের কাছে সব শুনে এলাম ॥ 

বুধনরামের কাছে কাল রাত্রে আমরা এখানকার বুনে! রাজাদের যে 
গল্প শুনলাম, সে সব কি সত্যি ঘটেছিল? হঠাৎই একথা জানতে চায় 
শুভ্র । ফাদার বলেন, ‘আমার তো তাই মনে হয়। তাছাড়া এই 
খোংগসারা আর ভূনওয়ারটংয়ের জঙ্গলের মধ্যে যে সব পুরনো ভাঙা পাঁথরের 
স্তূপ এখনও কিছু দেখা যায় সেগুলো তো মিথ্যে নয়। তবে বহুকাল 
আগেকার কথা তো। তাই এখন রূপকথার গল্পের মত হয়ে গেছে 

“আপনার ওখান থেকে সেই মন্দিরে যাবার রাস্তাট! দেখা যায় ? 

'রাস্তা বলতে কিছু নেই । ঘন জঙ্গলে ঢাকা । তবে এক সময় রাস্তা 
ছিল। ছু'টো টিলা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলে কিছুটা বোঝা যায় শুভ্রর 
উৎকণ্ঠাভর! মুখের দিকে তাকিয়েই বলেন ফাদার 


কল্লোল বলে, “আপনি কিন্তু আজ আমাদের ওই সব জায়গাগুলো 
ঘুরিয়ে দেখাবেন ফাদার ।? 


‘হ্যা-হ্যা, নিশ্চয়ই দেখাব । তা তোমরা! অমরকণ্টকে কবে যাচ্ছ ? 
'তপুমামী তো বললেন ক'দিন দেরী হবে। আমরা এখন শুধু 
খোংগসারার রাজাদের গড় আর মন্দির দেখার কথাই ভাবছি ফাঁদার ৮ 
শুভ্রর কথায় ফাদার বলেন, “নানা শুধু জঙ্গল দেখলেই তে। চলবে না। 
এ সব অঞ্চলের সব জিনিসই দেখবার মত! 
বুধনরাম তিনটি প্লেটে পেঁপে আর কলা সাজিয়ে ঘরে ঢুকল । একটা! 
প্লেট ওর হাত থেকে নিয়ে ফাঁদারের দিকে এগিয়ে দেয় কল্লোল । হাসতে 
হাসতে ফাদার বলেন, “আমাদের বুধন খুব অতিথি সেবা করতে ভাল- 
বাসে। সব দিকে ওর নজর আছে’ 
ফল খেতে খেতে ফাঁদারের কাছে আরও কিছু গল্প শোনে ওর| ৷ 
বুধনরামের কাছে কাল রাত্রে শোনা কাহিনীর সঙ্গে অনেক মিলও খুঁজে 
পায়। শুভ্রর মনে হয়, কতক্ষণে সেই জায়গাগুলো দেখবে । 
ফাদার এবার উঠে পড়েন । ওদের কাছে বিদায় নিয়ে বলেন ৷ ‘তাহলে 
বিকেলেই সব হবে, আমি এখন আসি !' 
কল্লোল আর শুভ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে এক সঙ্গেই ঘর থেকে 
বেরোয়। বাইরের রাস্তা পর্যন্ত ফাদারকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আঁসে। 
ছু'জনার মনের মধ্যেই একট! রোমাঞ্চকর অনুভূতির ঢেউ খেঙ্গন্দ থাকে 
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সাড়ে দশটা বাজে । আকাশ মেঘলা থাকায় বেলা বোঝা যাচ্ছে না। 
কল্লোলের স্নান করতে ইচ্ছে নেই। বুধনরাম রান্না করছে। ওকে আর 
একবার স্টেশনে যেতে হবে । মাস্টারসাহেব তখন কথা বলতে পারেননি ৷ 
কল্লোলকে সে কথা জানিয়ে বুধনরাম চলে গল। চুপ করে বসে আছে 
কল্লেল। 

শুভ্র ওর কাছে এসে বলে, কিরে স্নান করবি না, তুই ?, 

'নাবেশ শীত করছে। আমার বোধহয় জবর আসবে রে শুভ্র। 
কপালটা একটু দেখ তে! ৷ 

ধ্যাৎ,_বরফের মত ঠাণ্ডা তোর কপাল। তুই সত্যি ভয় পেয়েছিস 
কল্লোল ।” শুভ্রর কথা শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় কল্পেল। 

শুভ্র ওর পিঠে হাত রেখে বলে, ‘রাগ করলি ? 

‘না, রাগ করবো কেন? মামা এসে পড়ার আগে যা, তুই স্নান সেরে 
নে।” কথাটা বলেই ঘরের মধ্যে যায় কল্লোল । 

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তপুমামা এসে পড়েন। শুভ্র আর কল্লোল ঘরেই 
রয়েছে। ফাদার ডোনান্ডের কথা মামাকে বলতেই কল্লোলের পিঠে 
আলতো করে একটা চড় দিয়ে তিনি বলেন, “দেখলি তো, তখনই আমি 
বলেছিলাম, তোদের এই বাহাছুরির খবর সারা খোংগসারার লোকের কাছে 
পৌছে গেছে!” } 

খানা কি এখুন লাগবে সাহাব? বুধনরামের কথায় ঘুরে তাকান 
তপুমামা। বলেন, ‘সব কুছ পাকানা হুয়া ৷" 

'জীহ্্যা সরকার_ভাজি আগা কা তরকারি-ডাল-আউর-- 1১ 

ব্যসব্যস-থাম_আর, লিষ্টি শুনিও না। খেতে বসেই তো দেখব 
কেমন গ্র্যাণ্ড হোটেলের ডিম সাজিয়েছ। তা আমাকে একটু স্নান করার 
স্বযেগ দাও মেহেরবানী করে ॥ কথাগুলো বলেই তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে 
ঢোকেন তপুমামা ৷ 

তপুমামার কথার ধরণই এইরকম ৷ কল্লোল বুধনরামের দিকে তাকিয়ে 
হেসে ফেলে । বুধনও হাসতে হাসতেই রান্নাঘরের দিকে যায়। 

খাওয়া শেষ করে তপুমামার সঙ্গেই আজ শুয়ে পড়ে কল্লোল। শুভ্র 
চেয়ারে বসে বই দেখছে। দিনের বেলায় ও ঘুমুতে পারে না। বুধনরাম 
নেই। খাওয়ার পাট চুকিয়ে ও স্টেশন মাষ্টারমশাই কোটেম্বর রাওয়ের 
কোয়ার্টারে গেছে। আসন্ন পরীক্ষার জন্য মাস্টার সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখতেই 
হবে। তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে। ঘরের মধ্যে টাইমপিসের 
একটানা টিক্‌ টিক্‌ শব্দ হচ্ছে ! কল্লোলের নাক ডাকছে ঘুমের মধ্যে । 
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বেলা আড়াইটের সময় বুধনরাম এল। বই বন্ধ করে ওকে চা করতে 
বলল শুভ্র । তপুমামা পাশ ফিরে বললেন, ‘তুমি ঘুমোও নি শুভ্র ? 
না। এই ইংরেজী বইটায় বাঘশিকারের গল্প পড়ছিলাম ॥ 
খুব ভাল। দিনের বেলায় ঘুমুলে শরীর খারাপ হয়। এই ছেলেটা! 
বেশ ঘুমুচ্ছে__এই-এই কল্লোল ওঠ _ গীর্জা দেখতে যাবি না? উঠে বসে 
কল্লোলকে ধাকা দেন তপুমামা । 
ধড়মড় করে উঠে বসে কল্লোল। ওর চোখছু'টে! বেশ লাল হয়েছে। 
মুখের দিকে তাকিয়ে তপুমামা বলেন, ‘তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে ? 
'না-না কিচ্ছু হয়নি। চল আমি রেডি ৷ তাড়াতাড়ি নীচে নেমে মুখ 
হাত ধুতে চলে যায় কল্লোল । 
চা খেয়ে তৈরি হয়ে নেয় সবাই। বেড়নোর সময় আবার বুধনরাম 
তপুমামাকে কি একটা কাগজ দেয়। মাস্টারমশাই নাকি দিয়ছেন। 
কাগজটা দেখে পকেটে রেখে মামা বলেন, নাও, তাড়াতাড়ি চল, আমাকে 
আবার স্টেশনে ছুটতে হবে 1 একটা মালগাড়ি ডিরেলমেন্ট হয়েছে বিলাস- 
পুরের পরে ঘুটকু স্টেশনে । অনেক কাজ জমে আছে! 
কোয়াটার থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুদূর বাধান রাস্তা । তারপর মাটির 
রাস্তা শুরু। রাস্তার ছুই পাশে বড় বড় শাল আর মহুয়! গাছের সারি। 
শুভ্রর হাত দোলাতে দোলাতে হাটছে কল্লোল। 
কিছুটা ঢালু রাস্তার পরেই একট! ছোট পাহাড়ের উপর উঠে এল ওরা । 
এদিকটায় তো আসা হয়নি আগে। শুভ্রর ভীষণ মজা লাগছে। একটা 
বড় পাথর কুড়িয়ে জঙ্গলের দিকে ছু'ড়ে মারল। 
তপুমামা একটু পিছনে । শুভ্রর পাথর ছোঁড়া দেখে কল্লোলও একটা 
ছুড়ল । তারপর ফিস ফিস করে বলল, মামা তো একটু পরেই চলে 
আমবেন। ফাদারকে বলে আমরা কিন্তু থাকব !? 
তুই ভাবিস না তপুমামাকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। কথা 
বলতে বলতেই এগিয়ে চলে ওর! । উঁচু রাস্তা থেকে আবার নীচে নামতেই 
চোখে পড়ে গীর্জীর চুড়ো। শুভ্র দৌড়ে এগিয়ে যায়। কল্টোলও ছুটতে 
থাকে। তগুমামা চিৎকার করে বলেন, ‘এই ছুঃটো না-পড়ে যাবে 
ফাদার ভোনাল্ চার্চের সামনে বাগানের মধ্যেই দাড়িয়েছিলেন। কাঠের 
গেট খুলে এক সঙ্গে ফাদারের কাছে এগিয়ে গেল কল্লোল আর শুভ্র । গেট 
বন্ধ করে ভিতরে ঢুকলেন তপুমামা। 
খুব সুন্দর বাগান করেছেন ফাদার । একদিকে নানারকমের ফুলের 
গাছ, আর একদিকে পেঁপে আমলকি আম আর নিমগাছ। একটি লোক 
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ফুলগাছে জল দিচ্ছিল। গুভ্রর কাছে আসতেই ফাদার লোকটিকে বল্লেন, 
‘ভিথু, অন্দরসে দো কুণি লাও। আউর চা বানানে কো-বলো ! 

তপুমানা বলেন, ‘এখন আবার চায়ের হাঙ্গামা করছেন কেন ?- আপনি 
বরং আমার ভাগনেদের বায়না মেটান ফাদার। আমাকে তাড়াতাড়ি 
আবার স্টেশনে ছুটতে হবে ॥ 

না-না তাই কি হর আজ শুভ্র আর কল্লোলবাবুদের অনারে আপনিও 
আমার স্পেশাল গেস্ট । একটু চা পান না করে গেলে খুব ছুঃখ পাব।' 
তপুমামার হাত ধরে হাসতে হাসতেই বলেন ফাদার ভোনান্ড। 

অসময়ের অনেক ফুল ফুটেছে, বাগানে ৷ বড় বড় ডালিয়া, চন্দ্রল্লিকা, 
কসমসের সঙ্গে রংব্রেংয়ের লতানে! বুনো ফুল গাছও রয়েছে । একটা 
শিউলি আর জবা ফুলের গাছও রয়েছে গেটের সামনে ৷ 

ভিথু, ছু'টো চেয়ার নিয়ে বাগানে রাখল ৷ একটা টেবিল আর দুটো 
চেয়ার ছিলই । তণুমাম! আর ফাদার বসলেন। কল্লোলদেরও রসতে 
বললেন । কিন্তু ওর| দু'জন ফলবাঁগানের দিকে এগিয়ে গেল। একটা 
কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ওর পেটের কাছে হলুদ-কালো 
ডোরাকাট। পীচটা ছোট বাচ্চা চুপ চাপ চোখ বুজে পড়ে আছে । শুভ্রর! 
কাছে যেতেই কুকুরটী মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল ৷ তারপর বাচ্চাগুলোর 
গা চাটতে লাগল ৷ 

বাগানের মধ্য দিয়েই ছু'টো রাস্তা চার্চের মধ্যে ঢুকেছে । ওরা 
বাগানের মধ্যে টুকল। চার্টটা বহু পুরনো । বড় আমগাছ ছ'টোর 
মাঝখানে একট। সমাধি বেদী। পরিষ্কার ঝকঝকে সাদা পাথরে তৈরি ৷ 
কিছু ফুল বেদীর উপর ছড়ান রয়েছে । একটু সময় সেখানে দাড়িয়ে 
থেকে ওরা ভিতরে এগিয়ে যায় ৷ 

জায়গাটা এত নির্জন যে নিঃশ্বাস পড়লেও শোনা যায়। খুব ভাল 
লাগছে ওদের ৷ ঘুরতে ঘুরতে চার্চের পিছনে এসে পড়ে ওর! ৷ একটা বড়. 
পাহাড়ের পাশেই এই চার্চ । এর পরই শুধু পাহাড়ের সারি। শুভ্র বলে, 
তিপুমামা বোধহয় চা খেয়েই চলে যাবেন। আমরা অনেকক্ষণ ফাদারের 
সঙ্গে ঘুরতে পারব !' 

“সে তো নিশ্চয়ই । দেখলি তো আমাদের কিছু বলতে হল না1%: 
খুশী খুশী মুখেই জবাব দেয় কল্লোল । 

ভিথু এসে এমন সময় ডাকে ওদের । তপুমামাও জোরে ভাকছেন।: 
শুত্রকে নিয়ে বলবার জায়গার দিকেই এগিয়ে যায় কল্লোল !- ছু'টো বড়' 
প্লেটে. কাভিরাদাম আল বিকট. বয়েন্'। বন্দর কীজকরা কাপে 


৪২. 


ঢালছেন ফাঁদার। ওরা কাছে আসতেই বলেন, “আগে একটু খেয়ে নাও, 
তারপর ঘুরতে বেরুব ৷ 

চাশেষ করে তপুমামা উঠে দাড়ান ৷ কাদারকে বলেন, “তাহলে 
ওরা রইল । আপনি বাজারের দিকে ॥ : .পীছে দেবেন 

“আপনি নির্ভয়ে যান মিস্টার স।ন্যা- কাদার ভোনান্ডও হাসিমুখে 
বিদায় জানান তপুমামাকে । কল্পে 1.ল, "আমরা কি এখনই বেরব 
ফাদার ? 

হ্যা বেলা তো৷ পড়ে আসছে। তাই দের' করে লাভ কি? 

4 ১৪ যু 

কাঁদারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই শুভ্র প্রশ্ন 
করে, আপনি এখানে কতদিন আছেন ফাদার ? 

প্রশ্ন শুনে ফাদার অবাক হয়েই ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর 
কিছু সময় যেন অতীতের কোন স্মৃতিই চিন্তা করতে থাকেন । একটু পরে 
বলেন, সে অনেক দিন আগেকার কথা। যখন তোমাদের মত বয়েস 
ছিল আমার, তখন আয়ারল্যাণ্ডে আমার নিজের গ্রাম ছেড়ে এক 
ফাদারের হাত ধরেই ইণ্ডিয়ায় এসেছিলাম । সেই থেকে তো বাইরে 
বাইরেই কাটছে । এই খোংগসারায় আছি চল্লিশ বছরের ওপর । কি জান, 
এখানকার এই পাহাড় জঙ্গল আর সহজ সরল মানুষগুলোর সঙ্গে থেকে 
আমি আমার সেই ছেড়ে আসা গ্রামের মধ্যেই যেন ডুবে থাকি৷ কথা- 
গুলো বলতে বলতে ফাদার ডোনাল্ড যেন সত্যিই কোন সুদূর অতীতেই 
ডুবে যান। কল্লোল আর শুভ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ফাদারের 
মুখের দিকে । 

হঠাৎই মেঘের ডাকে শব্দে বাস্তবে ফিরে আসেন ফাদার । কাল 
থেকেই তো আকাশ মেঘলা করে আছে। হাওয়াও হচ্ছে জোর ৷ ফাদার 
বললেন, ‘এ কি তোমাদের চ! যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খেয়ে 
নাও। পাহাড়ী রাজাদের গড় আর সেই মন্দিরে যাবার রাস্তা 
দেখবে তো! 

একটা ঝড়ো হাওয়া উঠে মেঘটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। শুভ্রদের সঙ্গ 
নিয়ে চার্চের, ভিতরে ঢুকলেন ফাদার। প্রশস্ত হলঘর পেরিয়ে ঘরের 
মাঝখানে পরম পিতা যীশুর ক্রুশবদ্ধ মূত্তি। তার পাশে মাদার মেরীর 
ছবি। মাথা নীচু করে একটু সময় সেখানে দীড়িয়ে ঘুরে দীড়ান ফাদার। 
ভিথু ছুটে! বড় মোমবাতি জেলে স্ট্যাণ্ডে বসিয়ে দেয় । 

নিজের ঘরে ঢুকে একট! পকেট টর্চ নিয়ে ভিখুকে বলেন ‘তুম খানা 
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খা লেনা ! 

চার্চ থেকে বেরিয়ে কল্লোলকে বলেন, আগে কোন দিকে যাবে বল ৷ 
ভূগওয়ারটংয়ের টানেলের রাস্তা, যেখানে রাজা চৈত সিংয়ের গড় ছিল 
সেখানে না মন্দিরে যাবার রাস্তায় ? 

টানেলের দিকেই আগে চলুন ” শুভ্র এপিয়ে এসে জবাব দেয়। 
ওদের হাত ধরে বাঁদিকের রাস্তায় ঘুরে যান ফাদার ৷ 

এক অদেখা উত্তেজনা আর আনন্দ নিয়ে ফাদারের সঙ্গে হাটছে ওরা । 
বেশ কিছুটা ভাল রাস্তায় এসেই আবার একটা পাহাড় ! এদিকে ছোট 
ছোট ঝোপবাঁড় খুব একটা নেই। এক বাক টিয়া পাখি ডাকতে ডাকতে 
উড়ে গেল। শুভ্র বলল, পাহাড়ী রাজারা এই রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে আসত 
কিভাবে । 

“কেন সে সব ঘোঁড়াও তো পাহাড়ী ঘোড়া । তাই পাহাড়ে উঠতে কষ্ট 
হত না। তাই না ফাদার ফীদারের মুখের দিকে তাকিয়েই বলে 
কল্লোল। 

ফাঁদার বলেন, “কতকটা তাই, তবে তখন তো এত ঘন জঙ্গল ছিল 
না। ঘোড়া যাবার রাস্তাও ছিল। কেন, তোমরা ইতিহাসে দি গ্রেট 
ম্যান শিবাজীর যুদ্ধের কথা পড় নি? তিনি তো দুর্গম পাহাড় পর্বতের 
মধ্যে। ঘোড়ায় চড়েই যুদ্ধ করতেন !' 

কথা বলতে বলতে পাহাড়ের মাথায় উঠে যান ফাদার। এত বয়সেও 
উচু নীচু পাহাড়ী রাস্তায় চলতে তার কোন কষ্টই হচ্ছে না । শুভ্র আর 
কল্লোলরা পিছিয়ে পড়ছে বার বার। পাহাড়ের উপরে একটু সমতল 
জায়গায় দীড়িয়ে ফাদার ডোনাল্ড ওদের হাত দিয়ে দেখান, ওই দেখ 
ভূনওয়ারটংয়ের পাহাড়ী সীমানা চৈত সিং রাজার গড় ওইখানেই কোথাও 
ছিল। টানেলটাও ওই পাহাড়ুটার মধ্যে 

ফাঁদারের কথা শেষ হতেই তীব্র হুই সেলের শব্দে চমকে তাকাল 
শুত্র। কল্লোল ওর হাত চেপে ধরে। একটা হুইসেল বাজাতে বাজাতে 
অন্রগর সাপের মত হেলে-ছুলে বিকেলের গাড়িটা এগিয়ে আসে । 

এখান থেকেই বেশ কিছুটা রাস্তা ক্রমশঃ খাড়াই উঠে গেছে। সেই 
ই পাহাড় ফাটিয়েই বসেছে রেল লাইন ৷ সামনে একট! আর পিছনে একটা 

* ছুট ইঞ্জিন লাগিয়ে খুঁকতে ধু'কতে বড় পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে, গেল 
গাড়িটা ৷ | 

শুভ্র বলল, “এবার তাহলে সেই মন্দিরের রাস্তায় চলুন কাদার? । 

্্যা তাই যাব। অনেকখানি রাস্তা ঘুরে ঘুরে নামতে হবে । তোমাদের 


না, না, কষ্ট কি? আমাদের খুব ভাল লাগছে । মামার সঙ্গে থাকলে 
তো এসব জায়গায় আসাই হত না কল্লোলের কথায় হেসে ওঠেন 


সামনেই কয়েকটা শাল গাছ। তারপর মহুয়া গাছের সারি। ময়! 
করতে করতে কয়েকটা হনুমান লাফিয়ে 
চলে গেল আর একটা গাছে। ফাদার বললেন, ‘এই প্রাণীগুলে| এমনিতে 


খুব নিরীহ। কিন্তু রেগে গেলে ভীষণ। তবে ওদের কোন ক্ষতি ন। করলে 
ওরাও মানুষের ক্ষতি করে না! 


চড়াই উত্রাই করতে করতে 
বন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে । 
কাদার বললেন, গ্রামের লোকেরা জ 
যাতায়াত করে । এই রাস্তাটা দি 


ফাদার ডোনাল্ড মাঝে মাঝে টর্চ 
[রর গুরুগ্ভীর মেঘের ডাক শোনা 

শুভ্র বলল, মন্দিরের রাস্তাটা আর 
কতদুরে ফাদার |, 

'ড়িয়ে নীচে ঘন জঙ্গলের দিকে হাত 
বাড়িয়ে ফাদার বললেন, ‘ওই যে জায়গাটা দেখছ, ওখানে ছোট ছোট 
পাহাড় আছে। জঙ্গলে টাকা থাকায় এখান থেকে বোঝা যাচছে না। 
ওইখানেই সেই মন্দির ছিল ।, 

বিস্ময় ভর! চোখে সেই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভ্র । কল্লোল 


বলে, ‘ওখানে যেতে হলে কি আবার নীচে নামতে হবে 


হ্যা, ওই যে ছুটো শালগাছের পাশে কয়েকটা বাশ ঝাড় দেখা যাচছে, 


ওখান থেকে রাত্রে নাকি নানা রকমের শব্দ ভেসে 
আসে। আপনিও নাকি তা শুনেছেন ।, 


কল্লোলের প্রশ্নের জবাব দিতে গি 


ৃ ৭ দেখছ না কি রকম নির্ভন জায়গা । 
এখানে একটু শব্দ গে বহুদূর ভেসে যায়।? 
হঠাৎই ঝম- “বস ভেসে আসে একটু দূর থেকে। 
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কাদারের খুব কাছে চলে আসে কল্লোল আর শুভ্র। ভীষণ জোরে ছুলে ওঠে 
নীচের একটা ঝোপ। চোখের পলকে ছটো কুচকুচে কালো মোষ জঙ্গল 
থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে । 

ফাদার বলেন, ‘ভয় নেই ওরা পোষা । পথ হারিয়ে জঙ্গলের ভিতরে 
ঢুকে পড়েছিল । তা মোটামুটি দেখা তো হল, এবার ফেরা যাক-_কি বল?' 

শুভ্রর আর একটু নীচে নামার ইচ্ছে হয়েছিল । কিন্তু এতটা পাহাড়ী 
পথ উপর নীচ করে ফাদারের বেশ কষ্ট হয়েছে । তাই ও আর কিছু বলে 
না। সব রাস্তা তো দেখা হলই। আর চিন্তা নেই। কল্লোল আর ও 
চিরদিনই ডানপিটে । এসব জায়গায় আবার আসতে অন্ুবিধে হবে না 
কিছু । ‘ 

নীচে নামতে নামতে কল্লোল একটা চৌকো লাল পাথর কুড়িয়ে নিল ॥ 
শুত্র বলল, ‘খুব সুন্দর তো পাথরট। ! এট! রাখ, কলকাতায় গিয়ে সবাইকে 
দেখাব ৷ 


যেতে যেতে ফাদারই বললেন, ‘আজ তে| বেরোতে দেরী হয়ে গেছে। 
আর একদিন সকাল সকাল বেরিয়ে ওই মন্দিরের খুব সামনে যাব আমরা ॥ 
কাঁদারের কথা শুনে দু'জনার চোখ মুখই খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । 

সন্ধ্যে হয়ে আসছে । টর্চ জেলে পথ দেখাচ্ছেন ফাদার । এতক্ষণ পরে 
বিরঝির করে একটু বৃষ্টি শুরু হয়। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পাহাড় আর 
জঙ্গলের রাস্তা পেরিয়ে ওরা মেঠো পথে নামল । আর একটু গেলেই 
স্টেশনের রাস্তা ৷ উপরে উঠতে গিয়ে শুভ্রর পা পিছলে যাচ্ছিল । ফাদার 
চট করে ঘুরে ওর হাত ধরলেন । 

এখন আর ভয় নেই কিছু ৷ দূরে.স্টেশনের আলো! দেখা যাচ্ছে বুধনরাম 
বাইরেই দাড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথ! বলছিল । শুভ্রদের দেখতে পেয়ে 
এগিয়ে এল ৷ 

ফাদারকে কল্লোল ভিতরে আসতে বলল ৷ কিন্তু বাজারে কি কাজ 
থাকায় তিনি বসতে চাইলেন না৷ বুধনরামের কাছে একটা ছাতা চাইলেন। 
কল্লোলই ভিতরে গিয়ে তপুমামার ছাতাটা এনে দিল । ওদের ছু'জনাকে 
আদর করে ফাদার বললেন, “আমি স্টেশনে মিস্টার সান্যালকে তোমাদের 
ফেরার সংবাদ দিয়েই যাব। তোমরা ভিতরে যাও? " 

একটু পরেই জোরে বৃষ্টি নামল । ভাগ্যিস কল্লোলরা জঙ্গল থেকে চলে 
এসেছিল। মাম বলেছিলেন বৃষ্টির সময় নাকি বড় বড় জোক জঙ্গলের 
মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ৷ ৃ 

হাত মুখ ধুয়ে বুধনরামকে কিছু খাবার দিতে বলে কল্লোল । এতখানি 
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রাস্তা ঘুরে খিদেও পেয়েছে । এখানকার জলটাই খুব ভাল । শুধু খিদে 
পাঁয়। যত পেট ভরেই খাও না কেন এক ঘটি জল খেলেই সব হজম হয়ে 
যাবে । 

প্রায় এক ঘণ্টা টিপ টিপ করে বৃষ্টি হল। শীতটা জীকিয়ে পড়েছে 
শুভ দীতে দাত লাগিয়ে কীপছে। বুধনরাম উন্থুন রেখে দিয়েছে ঘরের 
মধ্যে। 

তপু মামা ব্যস্তভাবে একবার কোয়ার্টারে এসে একটা খাতা নিয়ে 
আবার চলে গেলেন। শুভ্রা শুনল, সেই মালগাড়ি লাইন থেকে পড়ে 
যাওয়ার ঘটনা তো ছিলই, আবার রেলের কোন এক বড় সাহেব নাকি 

দেখতে আসবেন। তাই মামার খুব কাজ বেড়ে গেছে। 

রাত্রে, এক সঙ্গে খেতে খেতে তপুমামা৷ বললেন, ছ'দিন তো আমি খুব 
নত থাকব তোদের একা একা খারাপ লাগবে না তো ॥ 

'না-না-আমরা তো সব চিনেই গেছি। দু'জনে ঘুরতে অসুবিধে হবে 
না কল্লোল মামার দিকে তাকিয়েই বলে। 

বলে আবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে এ্যডভেঞ্চার করতে যেও না৷ 

তে হলে ফাদার ডৌনান্ডের কাছে গিয়ে বরং গল্প করো । 


কাজের মধ্যে ডুবে যান তপু মামা । শুভকে 
নিয়ে কল্লোলও স্টেশনে ঘুরে দেখে এসেছে। স্টেশনের সবাই খুব ব্যস্ত ৷ 
চারদিকেই সাজ সাজ রব। মাস্টারমশাই নিজে দাড়িয়ে স্টেশনের নোংরা 
পরিষ্কার করাচ্ছেন। 
রেলের সেই বড় সাহেব আজ আসবেন । কাক ডাকা ভোরে একটু 
টা মুখে দিয়েই তপু মামা পোষাক পরে বেরিয়ে গেলেন। বুধনরামও 
ঢা বাধতে লেগে গেল। 
তপু, মামা তো খেতেই 
মামা নাকি উপরওয়ালা 
৩ তে রাত হবে। কল্লোলরা 
যেন চিন্তা নাকরে। 


খবরটা শুনে কল্লোল আর শুভর জনেই মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে 
মন্দির দেখার প্র্যানটা করে ফেলে। শুত্রকে ডেকে কল্লোল বলে, ‘ফাদার 


তো কাল এসে আমাদের যেতে বলেছেন। চল বেরিয়ে পড়ি ৷ 
বুধনরাম আস্মুক সবে তো ছুটো বাজে৷ শুভ্র শুয়েই জবাবদেয় ৷ 


৪৭ 


বুধনরাম স্টেশনেই গেছে আবার ৷ সে না এলে তো বেরানো যাবে না। 

দু'দিন পরে আজ আকাশও পবিষ্কার হয়েছে । একটু পরেই হেলতে 
দুলতে ভিতরে ঢুকল বৃধনরাম, কল্লোলদের কাছে এসে বলল, ‘এখুন চায় 
বানাব দাদাবাবু ? 

“না আজ আর চা খাব না। মামা কি চলে গেছেন বুধনরাম ? 

‘সব তৈয়ার হায়__খোঁড়া দের মে জায়েগা। কথার জবাব দিয়ে পা 
বাড়াতেই শুভ্র ওকে ডেকে বলে, আমরা একটু ফাদারের কাছে যাব 
বুধন, তুমি ঘরেই থেক 1 

‘সাহাব হামাকে বকবেন দাদীবাবু-__-একেলা আপলোগ যাবেন ন!” 
ভয়ে ভয়ে শুভ্রর মুখের দিয়ে তাকায় বুধনরাম। কল্লোল হেসে বলে, “মামা 
আমাদের যেতে বলেছেন। সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। তুমি ভয় 
পেও না” 

বুধন আর কথা বলে না । জামা প্যান্ট পড়ে তৈরি হয়ে নেয় কল্লোল 
আর শুভ্র। তপুমামার ছোট টর্চ আর একটা ছুরিও সঙ্গে নেয় ওরা । 
বুধনরাম কিছুটা রাস্তা ওদের সঙ্গে এসে চলে যায়। পাকা রাস্তা ছেড়ে 
মাটির রাস্তায় বাঁক ঘুরেই শুভ্র বলে, “ফাদারকে কি বলবি ভেবেছিস 
কিছু । উনি আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবেন একা ছাড়বেন না! 

‘সে যা হোক বলা যাবে। এখন চল তো আগে কল্লোল তাড়াতাড়ি 
পা চালায় ৷ বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তাটা নরম হয়েছে । সাবধানে পা ফেলে 
পাহাড়ী রাস্তা পেরিয়ে গীর্জার কাছে হাজির হয় ওরা । বাগানের মধ্যে 
ভিখু কাজ করছে। ওদের দেখে মুখ তুলে তাকাতেই শুভ্র বলে 
‘ফাদার কোথায় ভিতরে ৷ 

মাথা নেড়ে ভিখু বলে, ‘লালপুর মে গিয়া সামকো আয়েঙ্গে । ভিখুর 
কাছেই ওরা জানে, ফাদার ডোনাল্ড পাশের গ্রাম লালপুরে গেছেন । 
ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে । খবর শুনে আর সেখানে থাকে না ওরা। ভিখুকে 
আবার আসার কথা বলে বেরিয়ে আসে চার্চ থেকে । 

রাস্তায় নেমে ছোট একটা গাছ থেকে দুটো ভাল ভেঙ্গে নেয় শুভ্র। 
জঙ্গলের রাস্তায় লাঠির কাজ করবে । শুভ্রর কাধে হাত রেখে কল্লোল 
বলে, ‘দেখলি তো আমাদের সব আশাই পূর্ণ হতে চলেছে । 

‘আগেই বলিস না কিছু । তাড়াতাড়ি চল ওই ছোট পাহাড়টা পার 
হতে হবে আগে ॥ শুভ্র আগে এগিয়ে যায়। 

চরম উত্তেজনা আর আনন্দের রেশ মনে নিয়ে উচু নীচু পাহাড়ী 
রাস্তায় হাটতে থাকে দুজনে ৷ সেদিন ফাদার ডোনাল্ডের সঙ্গে ঠিক যেভাবে 
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এসেছিল সেই রকমই যাচ্ছে । গীর্জাকে পিছনে রেখে যে রাস্তাটা সোজা 
পাহাড় পেরিয়ে আবার নীচে নেমেছে সেই পথেই যাচ্ছে । ক্রমশ ঃ 
জঙ্গল ঘন হয়ে আসছে। নানা! রকমের পাখি ডাকছে গাছে গাছে। 
কয়েকটা হন্ুমানও দেখা গেল । 

অসলের রাস্তায় যেতে যেতে কল্লোলের গাটা ভারি হয়ে ওঠে। শুভ্র 
অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই জঙ্গলের পরই আর একটা পাহাড় । 
তারপর আবার নীচে নামতে হবে। সেই রাস্তা দিয়েই আরও গভীর 
দলে ঢুকতে হবে। তারপর সেই পাহাড়ের উপর মন্দির ৷ 

কল্লোলের পায়ের নীচে কি যেন নড়ে উঠল। একটা লাফ দিয়ে সরে 
দাড়াল ও: প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় ব্যাঙ লাফিয়ে পালাল। হেসে 
উঠল কল্লোল ৷ পিছন ফিরে গুদ বলল, ‘কি রে হাসছিস কেন । তাড়াতাড়ি 
আয় ।' 

হাতের ডাল দিয়ে ছোট ছোট কাটাগাছের জঙ্গল সরাতে সরাতে 
ছোট পাহাউটার মাথায় উঠে এল ওরা। এবার শুভ্রর বৃকটা টিব টিব 
করছে! কল্লালের হাত ধরে ও বলে, ‘এবার সোজা নীচে নামতে হবে । 
টা ঠিক আছে তো ? 

কল্লোল ট6 আলে। সূর্যের আলো বেশ কমে এসেছে । শুভ্রর দিকে 
তাকিয়ে ও বলে, আর একদিন “কাল সকাল এলে হতো নারে। আজ 
তো একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে ॥ 

দুর ধোকা, এতদূর এসে ফিরে যাব। তোর কি ভয় করছে? 
ই রঃ হাত রেখে বলে শুভ্ত। কল্লোল আর কিছু বলে না। 

স্ধকার রাত্রিতে ওরা ছ'জন তো 

সাগে। তাই কথাটা বলে ওর একটু ল 
নাস্তায় পা বাড়ায় কল্লোল। 


ঠিক সেই সময় হঠাৎ একট! প্রচণ্ড জোরে গুম-গুম শব্দে শুনে চমকে 
ঘুরে তাকাতেই পা! পিছলে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে শুভ্র । কল্লেলের 
কানে ভেসে আসে শুধু শুভ্রর ভাক--কি-ল্লো-ল--1, উপরে তাকাতেই 
a ভিতর সেখানে নেই। প্রচণ্ড ভয়ে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে 


মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে ঠিক রাখে কল্লোল । একবার শুধু 
ভাবে এখন ও ক করবে! চার্চের দিকেই যাবে না নীচে নেমে শুভ্রকেই 
দেখবে ? হাতের লাহিটাও 


পড়ে গেছে। মনের প্রস্তুতি এনে চর 
জঙ্গলের রাস্তাতেই নেমে যায় কল্লোল ৷ এ রা 
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নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে শুভ্র । 


পা পিছলে 


বিরাট বিরাট বাঁশঝোপ পেরিয়ে একটা উঁচু পাথরের টিলার উপর 
দ্রাড়িয়ে হাঁফাতে থাকে কল্লোল। জংলী কীটাগাছে পায়ের অনেকটা ছড়ে 
গিয়ে রক্ত ঝরছে। হাত দিয়ে পায়ের রক্ত মুছে সামনে তাকাতেই ভীষণ 
ভাবে চমকে ওঠে কল্লোল ৷ 

ওর কাছ থেকে কিছুটা দূরে মাটিতে কাটাঝোপের মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে 
আছে শুভ্ৰ । শরীরটা মাঝে মাঝে কীপছে। একবার পাশ ফেরার চেষ্টা 
করেও পারল না। শুভ্রকে ডাকতে গিয়ে কল্লোল দেখল, ওর গলা দিয়ে 
কোনও _শব্দই বেরচ্ছে না। ছুই হাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরে চিৎকার 
করে ওঠার সময়েই আর এক ভয়ংকর দৃশ্য চোখের সামনে নেমে এল ৷ 

ভীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে কল্লোল দেখল, শুভ্রর শরীরের ঠিক পাশে লাল 

কাপড় পরা-__বিশাল চেহারার এক জটাধারী সাধু লম্বা ত্ৰিশূল 

হাতে দ্বাড়িয়ে কটমট করে তাকাচ্ছে। মনের জোর এনে সাধুর দিকে বড় 
বড চোখে তাকিয়ে থাকে কল্লোল। হঠাৎই শুভ্র নড়ে উঠল। তারপর, 
একটা হাত কোনও রকমে উচু করে মাথার কাছের গাছটাকে ইশারা করে 
কী যেন বলতে চাইল ৷ 

সাধুবাবা চকিতে সেই গাছ লক্ষ্য করে তার হাতের ত্ৰিশূল ছু'ড়ে মারল । 


একটা প্রচণ্ড শব্দ করে নড়ে উঠল গাছটা । আর তারপরই ঝপাং করে 
একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ । 


অদ্ভুত এই ঘটনা দেখে কল্লোলও 


একের পর এক এবার যেন ছায়াছবির মত কতকগুলো অন্তুতুরে 
কাণ্ড ঘটতে শুরু করল। 


বিস্তারিত চোখে পাথরের মুতির মত দীড়িয়ে 
থেকে কল্লোল সেই ভয়ংকর ঘটনাগুলো শুবু দেখতে লাগল। গলা দিয়ে 
তো কোন শব্দই বের হচ্ছে 


রি VY ও যেন হঠাৎই বোবা হয়ে।গেছে। 
শুভ্র দিকে তাকাতেই কল্লোল দেখল, এবার সেই জটাজুটধারী সাধুর 
নির্দেশে ম্যাজিকের মত উঠে ঈ হাট ৪১ 


ড়াল শুভ্র । তারপর অনেকটা সন্মোহিতের 
মত টলতে টলতে সাধুর পি 


৫১ 


এই পাহাড়ে মন্দির বা বাড়ি যাইহোক একটা কিছু ছিল। চারপাশে 
ছোট ছোট ভাঙ্গা ইটের টুকরে! ৷ পাথরের বাঁধান চাতাল। সেই পাথরের 
চাতাঁল পেরিয়ে আর একটু উষ্চু জায়গায় উঠে সামনের দিকে ঘুরে দাড়াল 
সাধু। 

কল্লোল একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল । শুভ্র কিন্ত কোনও 
দিকেই তাকাচ্ছে না। এবার মুখ দিয়ে কী একট! শব্দ করে সাধুবাবা 
সেই ভাঙ্গ! মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ল । কল্লোল মুখটা. বের করে দেখল, 
সাধু মন্দিরের মধ্য থেকে বোমবোম্‌ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে আসছে। 

" তার হাতে একটা বিশাল খাঁড়া ৷ 

বাইরে এসে, চাতালের মাঝখানে শুভ্রকে দাড় করিয়ে ইশারায় ওকে 
নিচু হয়ে প্রণাম করতে নির্দেশ করল সাধু । 

কল্লোল আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ঠাকুরের নাম স্মরণ 
করে নিজের সমস্ত শক্তি এক করে ছুই হাল সামনে মেলে ধরল । তারপর 
প্রাণপনে চিৎকার করে ডেকে উঠল;__শু-_উ- ভ্র-ও-_ও | 

কল্লোলের সেই প্রচণ্ড চিৎকার জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে প্রতিধ্বনিত 
হয়ে ঘুরতে লাগল বার বার ৷ শুভ্রর দিকে আবার চোখ পড়তেই কল্লোল 
দেখল, মাথা নিচু করে শুভ্র হাটুমুড়ে পাথরের চাতালের উপর বসার চেষ্টা 
করছে। আর সেই ভয়ংকর সাধু এবার খাঁড়া হাতে যেন ওর দিকেই ছুটে 
আসছে। 

প্রাণ ভয়ে পিছন ফিরে দৌড়তে শুরু করল কল্লোল । 

কতক্ষণ সময় যে জঙ্গলের. সেই অসমান রাস্তায় ছুটেছে কিছুই খেয়াল 
নেই । সেই প্রথম যেখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে 
গিয়েছিল সেদিকে আসতেই অনেকটা যেন ঘোর কেটে বাইরে ফিরে আসতে 
লাগল কলোল। 

কিছু মানুষের গলার শব্দও যেন শোনা যাচ্ছে । একসঙ্গে অনেকে কথা 
বলছে উপরে । কাপতে কাপতে উপরের দিকে তাকাতেই একটা মৃদু 
আলোর রেখা দেখতে পেল কল্লোল । গলার শব্দটাও যেন খুবই চেনা মনে 
হচ্ছে। অনেকটা ফাদারের গলার আওয়াজ । 

আর একবার ফাদার বলেই চেঁচিয়ে ওঠে কল্লোল । 

ঝুপ-ঝাপ শব্দ তুলে উপরের সবাই ছুটে আসে নিচের ডাক লক্ষ্য করে। 
ফাদার-তপুমামা-বুধনরাম-ভিখু আরও অনেকের কথা শোনা যাচ্ছে। একটা 
টর্চের আলো! এসে পড়ে কল্লোলের চোখে-মুখে । উপরের দিকে তাকিয়ে 
ও কিছু বলারই চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। হাতের ইশারায় শুধু 


৫২ 


পিছনে ফেলে আসা সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের রাস্তাটা একবার দেখিয়েই টলে 
পড়ে যায় । ২ 
সবার আগে লাফ দিয়ে নিচে নামেন তপুমামা। ছ'জনকে নির্দেশ 
দেন নিচে নেমে যেতে । হাতের টর্চ ঘুরিয়ে চারদিক শুধু দেখতে থাকেন 
ফাদার। 
কল্লোলের সঙ্গে শুভ্রকে না৷ দেখে সবার চিন্তা আবার বেড়ে যায়। 
এবার ফাদার ভোনাল্ডও নেমে আঁসেন। তারপর জ্ঞান হারানো কলোলের 
মাথায় হাত দিয়ে কী যেন প্রার্থনা করেন। তপুমাম! ফাদারকে কিছু বলতে 
বাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই ছ'জনকে কল্পোলের সামনে থাকতে বলে 
ফাদার বলেন, “কল্লোল হাত দিয়ে যে রাস্তাটা দেখাল আমার মনে হয় 
সেখানেই কিছু অঘটন হয়ত বা ঘটেছে। ঈশ্বর মঙ্গল করুন । আসুন মিঃ 
সান্যাল আমরা ওই জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকি। তারপর য! হয় ব্যবস্থা করা 
যাবে ।” 
ফাঁদারের কথামত তপুমামা বুধনরাম জঙ্গলের রাস্তাতেই পা বাড়ায়। 
হাতে টর্চ নিরে ফাদারও ধীর শান্ত পদক্ষেপে হাঁটতে থাকেন । 


আসল ঘটনা! জান! যায় পরদিন সকালে ৷ 

তপুমামার কোয়ার্টারে পাশাপাশি শুয়ে আছে কল্লোল আর শুভ্র । 
কীদার ডোনাল্ড, তপুমামা, ষ্টেশন মাষ্টার কোটেশ্বর রাও থরে বসে 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন । 

ওপুমামার মুখট। বেশ গম্ভীর | 
চোখ । শুভ্রর মাথায় হাত বুলিয়ে 
কোনও কষ্ট নেই তো? 

কাদারের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসির রে 
উ। কল্লোল কিন্তু এখনও ব্যাপারটা কি 


কল রাত্রে শুত্রকে ওই অবস্থায় দেখে আর সেই ভয়ানক সাধুর খাড়া 

ত রা না ছোটা থেকে আগে পরে যা যা সব কাণ্ড ঘটেছিল সে 

সা রও কাউকে বিশ্বাস করাতে পারছে না। সবাই যেন 
ভি ৫ ভি শুভর দিকে তাকিয়ে পাশ ফিরে শুলো কল্লোল। 
হল। কিন্তু দুব্বপ শরীরে কথা বলতেও 

তবে মনের মধ্যে কাঁলরাত্রের ঘটনাগুলে। বার 


“স উঠতে চাইছে । চোখ 
মত সাধুর খাড়া হাতে মুখের ছবি ভেসে টা করলেই সেই কাপালিকের 


খন থম করছে ফাদার ভোনাল্ডের মুখ 
ফাদার বলেন, এখন কেমন লাগছে 2 


খা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্ট। করে 
ছুই বুঝে উঠতে পারছে না ৷ 


৫৩ 


সত্যি সব কিছু যেন এক নিমেবে ঘটেই কেমন ছায়াছবির মত মিলিয়ে 
গেল। সব ঘটনাই কি চোখের ভূল। কিন্ত কল্লোলও তো দেখেছে । 
আর সে কথা সবাইকে বলছেও। $ 

কাল রাত্রের ওই কাপালিকটাই কি সেই বহুবছর আগেকার এই 
অরণ্যের বুনো রাজা বীরসিংয়ের মন্দিরের সাধু? না কি গল্প শুনে ওরা 
দু'জন কল্পনায় ছবি একে নিয়েছিল ? 

এই রকম অভ্র প্রশ্ন মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। কিন্তু কল্লোল বা 
শুভ্র কেউ-ই এর কোনও সমাধানে আসতে পারছে না । 


এরপর আরও দু'দিন কল্লোল আর শুভ্রকে ঘরে রেখে গল্প করে সুস্থ করে 
তু লেন সবাই । তপুমামা আর ফাদার ডোনাল্ড প্রায় সব সময়ই ওদের 
কাছে বসে অন্য গল্প বলে ভুলিয়ে রাখছি'লন । 

শুভ্রর গায়ের ব্যথাটা এখনও আছে।: ছু'জনারই জর হয়েছিল । এখন 
কমেছে । ফাদারের ওষুধে মন আর শরীরের জোরও ফিরে এসেছে ॥ 
বুধনরাম ও বার বার খাবার খাইয়েছে। 

ফাদার ডোনান্ডের কাছেই ওরা শুনল, সেদিন রাত্রে জঙ্গলের রাস্তায় 
গিয়েই তপুমামার সেই ভাঙ্গ। মন্দিরের চাঁতালের উপর অজ্ঞান অবস্থায় 
শুভরকে পেয়েছিল । কল্লোলকে আগেই চার্চে নিয়ে গিয়েছিল। ও 
সেখানেই শুয়েছিল। ফাদারকে আর একবার কল্লোল বোঝাতে চেষ্টা 
করেছিল যে ঘটনাগুলো সত্যি সেদিন রাত্রে ঘটেছিল । কিন্ত ফাদার ওদের 
দুজনকেই কাছে নিয়ে বললেন, “সবই ঠিক মাই সান। ঘটনাগুলো সত্যি 
ঘটেছিল তোমাদের মনের মধ্যে ৷ মানে তোমরা তো বুনোরাজার ঘটনাগুলো 
আগেই শুনেছিলে । আর সেই শোনাটা একটা থিলিং মানে রোমাঞ্চকর 
হয়েছিল। তারপর সত্যি করে সেই পরিবেশে পৌছে মনের সেই ছবিগুলো 
বাইরে বেরিয়ে এল। আর তোমরা! সেই সব ঘটনা দেখতে পেলে । একে 
অনেকটা৷ হযাবলুসিন্সোনগ বলতে পার । কথাটা হয়ত ভারি হয়ে গেল ৷ 
কথাটার মানে হচ্ছে অনেকটা ধেঁওদার মত কিছু তোমার চোখের সামনে 
ঘটে যাচ্ছে তাই মনে হওয়া । যে ঘটনা তোমার দেখা নয় শোনা অথচ 
দেখার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে ছিল। যাঁকগে ছেড়ে দাও__এ সব নিয়ে বেশী 
ভাবতে নেই ৷ ঈশ্বরের পৃথিবীতে সব কিছুই সম্ভব । একটানা কথা বলে 
ফাদার ডোনাল্ড যুহু মৃতু হাসতে থাকেন । 

কল্লোল আর শুভ্র ছ'জনাই ফাদারের কথা শোনে ঠিকই কিন্তু মানতে 
চাঁয় না। 


৫৪ 


অমর কণ্টকে যাওয়া আর হয় না এবার । তপুমামাকে কিছুতেই রাজি 
করানো গেল না । কোটেশ্বর রাওকে বলে কলকাতার হেড অফিসে ডিউটি 
ঠিক করে ফেলেন তপুমামা। কল্লোল আর শুভ্রর যাওয়ার দিনও ঠিক 


তারপর আর মাত্র চারদিন ছিল ওরা৷ খোংগসারায়। ফাদার ডোমাল্ড 
বুধনরাম, ভিখু, কোটেশ্বররাও সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তপুমামার 
সঙ্গেই বিমর্ষ মুখে গাড়িতে ওঠে কল্লোল । শুর বুধনরামের মাথায় হাত 
বুলিয়ে হাসতে থাকে । 

ফাদার ডোনান্ডের হাতের রুমাল নাড়া দেখতে দেখতে ছুই চোখ ঝাপসা 
ইয়ে আসে শুভ্রর। কল্পোলকে নিয়ে গাড়ির ভিতরে বসে। দরজাটা ভাল 
করে বন্ধ করে তপুমামা সামনের আসনে বসেন । 

জানালার পাশে বসে এতক্ষণ পরে আবার কল্লোল আর শুভ্র দু'জনে 


মুখোমুখি তাকায়। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বাইরে চোখ রাখতেই দূরের সারি 
সারি পাহাড়গুলো৷ দেখতে পায়। 


হু £5 বম্ৰম্‌ শব্দ তুলে পাহাড় আর জঙ্গল 
পেরিয়ে এগিয়ে চলে বিলাসপুরের দিকে । 


_ শেষ 


আমাদের গ্রকাশিত ছোটদের বই 


শুকতারা” পত্রিকায় বিভিন্ন ‘বিমল মিত্র" এর 
সময়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত টক ঝাল মিষ্ট ১৪, 
নিক’ লাল নীল হলদে ১২৭৫০ 
অনিল ভৌমিক’ এর কিশোর অমনিবাস ১৫. 
ফ্রান্সিস সমগ্র ৩০১ 
সোনার ঘণ্টা ১০২ ‘রবিদাস সাহারায়' এর 
হারের পাহাড় ৮ ছোটদের আরব্য রজনী ৮. 
মুক্তোর সমুদ্র ১০. র্দাস্ত জলদস্থ্দের কাহিনী ১০. 
তৃষারে গুপ্তধন ১০২ বিশ্বের নরমুণ্ড শিকারী ১০২ 
রূপোর নদী ১০২ ঠগীষুগের বিভীষিকা গং 
সাহারার রহস্ত ৮২ ৃত্যুগুহার বন্দী 2২ 
আতা ও চনত ৯ পিং 
‘সাণগুৰ গ্োয়েন্ব'র লেখক EE ১৮২ 
‘যষ্ঠাপদ চট্টোপাধ্যায়” এর বুদ্ধদেব গুহ'র 
কাকাহিগড় অভিযান ১৫২ ল্যাংড়া পাহান ৮ 
দ'ঘা সৈকতে আতঙ্ক ১০, জেঠুমণি আও (বাক্ছানী 1, 
শী তঁিশীঁীশীী 2শ্ল ০০ 


১২ জন সেরা সেরা সাহিত্যিকের লেখা 
এচ ব্যাগে এক ডজন ৮. 


ধারেজ্রলাল ধরের 


মৃত্যুবান 
দিখ্বিজয়ীর দিগন্ত ৮২ 
যঞ্জি ন সেনের 
অভিশপ্র গুপ্তধন ৮ 


‘শেখর বন্তু'র 

ভুতের! চাউমিন ভালোবাসে ৮ 
চোর এসে বই পড়েছিল ৮ 
গোয়েন্দার চোখ ১০. 


‘হেমেন্দ্রকুমার রায়’ এর 

রত্বগুহার গুপ্তধন ৮ 
ইন্দ্জালের মায়া ৮ 
পদচিহেন্ন উপাখ্যান ৫ 


২. 


ডঃ নীরোদ হাজরার 
জেনারেল নলেজ ও ক্যুইজ কনটেন্ট ১1. 
উজ্জল বুক ্টোরস * সি, ৩ কলেজ ছ্থীট মার্কেট * কলি-৭ 


